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ফী 


সচপন্র 


মাকসীয় নন্দনতত্তের কয়েকটি বিতাঁক “ত প্রসঙ্ক/১ 
লোননের পার্টি-সাহিত্যতত্ের মমকথা/১০ 
সৌন্দর্যবোধের উৎস সন্ধানে/১৮ 

প্রশ্নটা সাঁহত্যের ? না ব্যন্ত-সাহাত্যিকের 2/২৩ 
পুনম্নল্যায়নে সতানাথ ভাদ্যাড়র রাজনোতিক উপন্যাস/৩১ 
লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত/৪৮ 

বাংলার ফাঁফর-সন্ব্যাসী বিদ্রোহ ও বাঁঞ্কমচন্দ্রের আনন্দমঠ/৩৭ 
সেকালের গ্রাম-সমাজ ও 'গোঁবন্দ সামল্ত'/৭৭ 

কৃষক, গ্রাম-পণ্চায়েত ও সংস্কীত/৮৮ 

বিশ্বযুদ্ধ ও সাহত্য-সংস্কাতির সংকট/১০০ 

শবজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কতিঁচন্তা/১০৬ 

সংস্কীতি ও অপসংস্কীত/১১৫ 


সংস্ছ কিশোর মানসের সন্ধানে/১২৭ 


প্রকাশকের কথা 


সমালোচনা-সাহত্যে প্রবন্ধকার ও শিক্ষাবিদ শ্রীমনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 
আজ সুপরিচিত ও প্রশংসিত । ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে হাওড়া জেলার 
মোরীগ্রামে জন্ম । পিতার কর্মজীবন কলকাতায় হবার কারণে এই শহরেই 
শৈশব থেকে বাস, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র । বিদ্যালয় ও "বঝশ্বাবদ্যালয় জীবন 
থেকেই নাট্য ও সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং বিভিন্ন প্রগ্াতিশীল 
সাংস্কৃতিক দলে কাজ.করেন । বর্তমানে তান গণসঙ্গীত শিল্পী ও নাট্য- 
সমালোচক র্‌পেও স্বীকৃত । 

মনোরঞ্নবাব্‌ ষাটের দশকের সর; থেকে বাংলা ভাষা-সাঁহত্য ও 
ইতিহাসের শিক্ষকতা করছেন এবং নাখলবঙ্গ শিক্ষক সাঁমতির সঙ্গে যুন্ত 
রয়েছেন । এ পর্যন্ত 'বাঁভন্ব পরব্র-্পীন্রকায় সাহিত্য, শিক্ষা রাজনীত, 
ইতিহাস, সঙ্গীত ও নাট্য বিষয়ে বহ প্রবন্ধ রচনা করেছেন । তাঁর প্রবন্ধ 
মামুীল মৌমাছতান্ত্রক তথাকাঁথত প্রকৃষ্টর:পে বন্ধন” নয়ঃ আধকাংশই চন্তার 
জট খোলার মত জোরালো ও ঝকঝকে । 

সত্তরের দশক থেকে তান গণতান্ত্রিক লেখক শি্পী সংগঠনের নেতৃত্ে 
কাজ করছেন । বর্তমানে শিক্ষক সাঁমাতর মুখপত্র ণশক্ষা ও সাহত্য” এবং 
উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের “সংসদ পরিচিতি পত্রিকার সম্পাদকীয় উপদেষ্টা 
কামাটির সদস্য। 

লেখকের প্রথম গ্রন্থ 'সংস্কাতির সপক্ষে ১৯৩৮ সালে প্রকাশত হয়ে 
১৯৩১ সালের মার্চে ৩য় সংস্করণের গৌরব অর্জন করে । দ্বতীর গ্রন্থ 
'জীবনের সপক্ষে” শিল্পী-সাহাত্যিকদের সামাঁজক ভূমিকা ও নাট্যু-সঙ্গীত 
[বধয়ে মূল্যবান ও বিতাঁক্তি আলোচনা গ্রন্থ । ১৯৩২-৩৩ সালে মাতৃভাষা 
ও শিক্ষা এবং নন্দনতত্ব বিষয়ে রাঁচত শশশাশক্ষার ভাষা” ও 'সাহত্য শিল্প 
ভাবনা” গ্রন্থ দুটির সম্পাদনায় খ্যাতি অন করেছেন । কাঁবতা, ছড়া ও 
গণসঙ্গীত রচনাতেও তান বৌশষ্ট্যের দাবি রাখেন । আমাদের পরবতাঁ 
প্রকাশনা তাঁর ?নবাঁচিত কাঁবতা, ছড়া ও সঙ্গীতের সংকলন, যাতে স্বরাঁলাঁপ 
সহ তাঁরই সরারোগে গানও থাকছে । 

আমরা এমন একজন গাঁতিশশল লেখকের সাহত্য-সংস্কৃতি বিবয়ক মননধমাঁ 
ও বৌঁচিতরযপূর্ণ প্রব্ধ-সংকলন প্রকাশ করতে পেরে আনাদ্দিত । অবশ্য এই. 


প্রয়াস তখনই সার্থক মনে করবো, ষখন সাহত্যের ছান্র-ছান্রী,, সাধারণ পাঠক 
ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অগ্রণী মাননষ গ্রন্থাঁটর প্রকৃত মূল্যায়নে আগ্রহী হবেন 
এরং সচিদ্তিত পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করবেন । 


লেখকের কথা 


সখের কথা. বাংলা সমালোচনা-সাহত্যের বই এখন, কলেজ-বি*বাবদ্যা- 
লয়ের শক্ষার্থীদের প্রয়োজন ছাপিয়ে শিল্প-সাহত্যে অনুরাগী, আগ্রহী ও 
সাধারণ সংস্কৃতি কমীদেরও যথেম্ট আকর্ষণ করছে । এ রাজে, প্রবন্ধ 
সাহত্যর যে-পারমাণ চাঁহদা ভারতের অন্য কোন রাজ্যে ততটা হয়ান ৷ কারণ 
এখানে স্বাধাঁনতা-উত্তর গণতান্মক ও বামপন্থী আন্দোলনের ব্যাপ্ত ও 
গভীরতা তুলনায় বোঁশ । তাছাড়া এই অণ্ুলেই প্রথম 'ব্রাটশ শাসনের বস্তুগত 
ও ভাবগত বূজেয়া আবহাওয়ার গোড়াপত্তন হবার কারণে য্যান্তবাদী "চক্তা- 
ধারার বাঁজ, রামমোহন-ডরোজও-অক্ষয় দত্ত-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ প্রমূখ 
মনসীঘব.ন্দের উজ্জ্বল লেখননীতে, সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও রোপিত হর়েছে। 
তারই উত্তরসাধনায় ও 'ববর্তন-্প্রীক্রয়ায় মননধর্মী সাঁহত্যে আজ সারা ভারতের 
মধ্যে এ রাজ্যই অগ্রণণ । সাক্ষরতায় কয়েকটি রাজ্য এঁগয়ে থাকলেও প্রকৃত 
[শক্ষার অভাবে প্রবন্ধের বা যুক্তিবাদী সাহত্যের কদর বাড়ে না। ছোট্র রাজ্য 
হলেও কেরল ও 'ন্রপরার কাছেও এই যমীন্তবাদী গ্রণতান্রিক এরীতহ্যের 1শক্ষা 
অনেক বড় বড় রাজ্যেরও নেবার আছে । 

মান্‌ষের মনোভাঁমতে যত বোঁশ বস্তুনিষ্ঠ চতাধারার সার পড়বে তত 
'সে জানতে চাইবে বঝতে চাইবে অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাস, শিক্ষানীতি, 
সাহত্য-শল্প ও সংস্কীতির নানা অঙ্গনে পালাবদলের প্রকাতি-পম্ধাতি ও পার- 
স্পারক সম্পর্ক । 

লক্ষ্য করাছ, একাঁদন যাঁরা য্ীন্তবাদী সমালোচক ছিলেন, তাঁদের একাংশ 
আজ অধ্যাত্ববাদী ও হইয়াঙ্কবাদী অবক্ষয়ে গা এলয়ে দিচ্ছেন, অপরাংশ 
মার্কসবাদের দোরগোড়ায় এসেছেন অন্দরে যাবার জন্য কড়া নাড়ছেন। এ 
রাজ্যের সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের অবদান এটাই-এই উত্তরণমখাী 

ংঘাতের বাতাবরণ রচনা । 
এ বছর কাল” মার্কসের মৃত্যুর শতবর্ষ স্মরণে লিখোঁছ প্রথম প্রবন্ধাঁট । 


আমার সম্পাঁদত নন্দনতত্ব বিষয়ে রচিত “সাহিত্য শিজ্প ভাবনা” সংকলন-গ্রন্থে 
আমারই লেখা “লোনিনের সাহত্য-শিল্প চন্তা” প্রবন্ধে আজও 'বিতার্কত 
পাঁট“-সাহিত্যতত্্ সম্পকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা নেই বুঝে এই গ্রন্ধে আবার 
আলোচনা করলাম ৷ প্রেম সৌন্দর্য, স্বগ্ন-কজ্পনা মার্কসবাদীদের কাছে 
বর্জনীয়, এই রকম অবৈজ্ঞানিক ধারণা কাটাতে এবং লেখকের ব্যান্তগ্ণত 
মতাদর্শের চেয়ে তাঁর সং ও বস্তুনষ্ঠ রচনার ব্যাপ্ত ও মূল্য অনেক বেশি, 
এই কথাটা বোঝাতেই তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রবন্ধ * অর্থাৎ গ্রল্থের প্রথম চারাঁট 
প্রবদ্ধ সাহত্যতত্মূলক । 

কথাশিল্পী সতীনাথ ভাদযাড়র িনাঁট বড় উপন্যাসের আলোচনায় 
মার্কসীয় 'বচারপদ্ধাততে প্নর্মূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছি এবং “জলা 
পাত্রকার 'সতাঁনাথ ভাদ্ড় সংখ্যা*র সাহায্য নিয়োছ । এ পর্যন্ত লোক- 
সঙ্গীত ও লোকসাহত্য 'নয়ে অনেক গবেষণামূলক আলোচনা হয়েছে। 
কিন্তু গ্রণসঙ্গীতও যে আজ সমযদিয় স্বীকৃত শিল্প, এ সম্পর্কে একমান্র 
গণনাট্য পান্রকায় ছাড়া তেমন আলোচনা হয়ান। এই গ্রন্থে লোকসঙ্গীত 
ও গণসঙ্গীতের রুপ-স্বরৃপ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছি । বিদ্রোহী 
ভারতের পটভূমিকায় বাঁঙ্কমচন্দ্রের “আনন্দমঠ' আমাদের কিভাবে ও কতটা 
প্রভাঁবত করেছে সেই বিষয়ে আবার তর্ক ওঠায় একাটি প্রবন্ধ লিখোছি। 
এই রচনার ৭৩ পচ্ঠায় পাঞ্জাবের ভগত সং নামাট অসতকতার ভুলে 
এসেছে । আমাদের গণ-সাহত্যের উৎস সন্ধানে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ? 
ছাড়াও আরো কয়েকঁট রচনার হদিশ পাওয়া গেছে । এই বিষয়ে প্রা্সাঙ্গক 
উল্লেখ সহ গ্নামসমাজ ও গোঁবন্দ সামন্ত? প্রবন্ধাট আগ্রহী ও অগ্রণী পাঠকদের 
জন্য রাখলাম । এই বিষয়ে আরও গভীর গবেষণা আশা করি । 

শেষের পাঁচাঁট প্রবন্ধ সংস্কতি ও অপসংস্কৃতি বিষয়ক । গত এক দশক 
ধরে এই 'িতর্কমূল্ক ইসয্য 'নয়ে, ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ও গ্ণণতান্ত্িক 
লেখক শিল্পী সংঘের (পুবতন সাঁমমলন৭) কনভেনশন, সম্মেলন ও সৌমনার 
মণ্গ্ীলতে নতুন করে যে বৈজ্ঞানক আলোচনা উঠেছে, ইতোপূর্বে রচিত 
আমার সংস্কৃতির সপক্ষে" গ্রন্থে এবং এই গ্রন্থের প্রবন্ধগনীলতে, তার প্রভাবের 
ধণ স্বীকার কার । পবজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কীতিচিল্তা' রচনাটি “নন্দন 
পান্রকার শারদীয় ১৯৩৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়োছিল। আজ সারা বিশ্বে 
যদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সম্পূরক হবে বুঝে সামান্য পরিমার্জনা করে গ্রদ্থ- 
ভুন্ত করলাম । 

আমার লেখার কাজে 'বিভল্ল সময়ে ব্যান্তগ্ঘতভাবে উৎসাহত করেছেন 
শ্রদ্ধেয় মহঃ আব্দল্লাহ রসুল, শ্রীমতী আঁনলা দেবা, শ্রীরঘীন্দুকুষ দেব, 


শ্রীনারায়ণ চৌধুরী এবং প্রণীতিভাজন আঁরন্দম কোঙার। পান্ডুলিপি পরি- 
মার্জনায় সহযোগিতা করেছেন দ্বীঁপেন্দ্ শীল ও তুষার পাল। বন্ধুবর 
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচ্ছদ শিল্পায়নে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তা 
ভোলার নয়। আমার দূই কন্যা নবনীতা ও মনোনাতা এবং জামাতা শ্রীমান 
কার্তিক মজুমদারের আঁবরাম তাগিদ আমাকে উৎসাহিত করেছে । 

গণ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের অথনি,কূল্য ছাড়। এই গ্রন্থ প্রকাশ কঠিন 
হত। কৃতজ্ঞত। জ।ন।ই টেঞ্গল প্রেসের কমা বন্ধুদের | 


মনোরঞ্জন চদ্রোপাধ্যায় 


মার্কসীয় নন্দনতত্বের কয়েকাটি বিতকিত প্রসঙ্গ 


আজ অক্সফোর্ড-কোম্বজ বি*বাবদ্যালয়েও প্লেটো, হেগেল' ডারউইন ও 
আইনস্টাইনের সঙ্গে মার্কসবাদও পড়ানো হচ্ছে। ইউরোপায় দেশগুলির 
উচ্চতর জ্ঞানের ক্ষেত্রে মার্কসবাদ না জানা পঁণ্ডিতরা “এ্যাকাডোমক ?নরক্ষরতা'র 
মধ্যে পড়েন বলে ধরা হচ্ছে । অথচ পঞাজবাদন-সাশ্রাজ্যবাদী ওপানবোঁশক ও 
অর্ধ-স্বাধীন দেশণন্নীলর জাতী য়তাবাদশ পাঁণ্ডতদ্রে একাংশ এই মার্কসবাদকে 
“বহদশণী বিষ" বলে সাঁরয়ে রাখতে গলদঘর্ম হচ্ছেন । 

গার্কসবাদ জেনে তাঁরা বস্তপ্রকীতি ও মানবসমাজের র্ুম-বিবর্তনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানক নারখ পেয়ে নিজেদের জ্ঞানের বা পাণ্ডিত্যের সীমা 
ও স্বাবরোধিতা আঁতিক্রম করতে পারেন ৷ তাঁরা যে সমাজাবকাশের ঘটনাকে 
প্রাকীতিক 'ানয়ম' অথবা বিজ্ঞানের মধ্যে ঈশ্বরকে হাজির করে আত্ম-প্রতারণা 
করহেন--এই নব-হ্যামলেটার দ্রাজোঁডর [নষ্পাত্ত হতে পারে একমাত্র মাকসীয় 
[ব*্ববীক্ষার আলোকে 1 বি*বজগত ও মানব সমাজের এঁতিহাঁসক ধারাকে 
উল্টো দিক থেকে তখার প্রানিত বা রোগ ঘোচাতে প্রকীতির ও সমাজের 'ীববর্তন 
প্রাকুয়ার ক্ষেত্রে যথাকুমে দবদবমূলক বস্তুবাদ ও এীতহ।?সক বস্তুবাদের দাওয়াই 
প্রয়োগে অব্যর্থ ফল পাওয়া যাবেই । : 

আমার সাঁবনয় নিবেদন, তাঁরা তো গ্রীকদর্শন, ইউরোপীয় রেনেসাঁ, 
আকীমাঁডস, গ্যাঁলালিও, নিউটন, আইনস্টাইন, ধর্মতর্ত, লোক-পুরাণ হেগেল, 
বেকন+ মিল, ম্যালথাস-এত কিছ? জেনেছেন! মাকসাঁয় দর্শন জানতে 
আপাঁত্ত 'কসের 2 মার্কসবাদ আকাশ থেকে পড়েনি । তা অতাঁতের এই সব 
ক? বস্তুগত ও ভাবগত অবদানের বিকাশধারাকে সামাগ্রকভাবে ব্যাখ্যা করতে 
সাহায্য করে এবং ব্যান্তত্ব ও সমাজের বর্তমান অবস্থানের 'বাচ্ছন্বতা, যন্ত্রণা ও 
দুদশার অবসানে পথ দেখায়, উৎসাহিত করে + অথাৎ সমাজটাকে যে বদলাতে 
হাবে_ এই বৈজ্ঞানক. উপলাব্ধতে 'নয়ে আসে । 

সূনরাকারে মোটা দাগে মাকসবাদ হল £ 


১. বস্তু আগে, চেতনা পরে। বস্তুই চেতনাকে নিয়প্ণ করে। 
এরা একে অপরের দ্বান্দিথক সম্পর্কে এসে বদলে যায় । 


২, আদম সাম্যবাদী বর্ধর যুগের পর থেকে মানব-সভ্যতার ইাঁতিহাস-- 
শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস । 


২ সাহত্য সংসকাতর নানা দক 


৩. উৎপাদনের উপায়, পদ্ধাতি ও সম্পকর্টাই সমাজের ভিৎ এবং তারই 
উপর গড়ে ওঠে রাজনীতি, আইন, দর্শন, শল্প-সাহত্যাঁদ 
উপরিকাঠামো | ভিৎ বদলালে উপাঁরকাঠামোও বদলায় | 

৪. উপারিকাঠামোর উপর গভৎ-এর প্রাধান্য জবরদস্ত হলেও সবসময়েই 
উপারকাঠামো 'ভৎ-এর দাস্যব্ত্তি করে না ঠ$টো জগশ্লাথ থাকে 
না। সে 1ভৎ-কেও প্রভাঁবত করে পাঁরবর্তনের ঈদকে । এই 
সমগ্র প্রক্িয়ায় ইতি-নোতির সংগ্রামে শৈব পযদ্তি ইীতির জয় হয় 
এবং পরবতাঁঁ পযাঁয়ে নতুন সম্পকে সীক্িয় হয়ে ওঠে । 

মাকস-এঙ্গেলস নন্দনতত্ব বিষয়ে আলাদা কোন মতবাদ রচনা করেনান । 

যেহেতু আজ পর্যন্ত সারা িবশ্বের শিল্প-সাঁহত্যের বিকাশ মানুষেরই বিশ্ব- 
ইিহাসেরই সবদান, তাই সঙ্গত কারণেই নল্দনতত্ও মার্কসবাদের অঙ্গীভূত । 
তাছাড়া নার্কস-এঙ্গেলস ইস্কাইলাস, বালজাক. সৈক:সপীগ্লার, সাভেন্তিস 
পরখ মহান সাহত্যকদের সম্পর্কে যে গ্রাসাঙ্গক জালেচনা করেছেন তাতেও 
এতিহাঁসক বস্তুবাদী দম্টকোণের সামীগ্রকতা প্রাতপাদন করে । 

কাজেই সঠিকভাবেই পরবতাণ কালে 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত' নামে 'বাঁশল্ট 

মতবাদের আবভবি হয়েছে-__ভাববাদণী, বস্তুবাদী থেকে মাক্সবাদী শল্প 
বীক্ষণের উত্তরণ । এই শাখায় প্রেখানভ' 'কিন্টোফার কডওয়েল, আনেন্ট 
1ফশার, জর্জ টউমসনঃ জীঁর্জ লুকাস, আনন্ড কেট্‌ল প্রমুখ নন্দনতাত্বকদের 
ভাঁমকা খুবই গুরত্বপূর্ণ | 

রুশ দেশেই প্রথম এই বষয়ে নন্দনতাত্বক বিতর্কের সুচনা হয়োছল 

উাঁনশ শতকের শেষ দিকে ৷ প্রেখানভ এবং প্রাসাঙ্গকভাবে লেনন মার্কসীয় 
নন্দনতত্তের সুচনা করলে ট্রট্ক ও তাঁর শিষ্যরা বিরোধিতায় নেমে বললেন 
_-'মাকসবাদী ,পদ্ধাত কখনই 'শল্প-সাহত্য বিচারের পদ্ধাত হতে পারে 
না।' সম্ভবত বূজোঁয়া সাহত্য-সমালোচক জেমস ফ্যারেলের এ নোট অন 
1লটারা'র 'ক্রাটীসজম*এ উল্লেখিত মাকসবাদের “কাংসনামিলজষ/-এর অপবাদের 
দ্বারা তাঁরাও প্রভাঁবত হয়োছলেন । শীকন্তু এঙ্গেলস ১৮৫১ সালে ধনউ 
ইয়ক্ণ (ট্রীবিউন' পান্রকার এবং ১৮৮৮ সালে মার্গাবেট হার্কনেসক লেখা 
পত্রে স্পম্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করে দোঁখয়েহেন_অতাীতে সব সাহত্য-শল্পই 
উদ্দেশ্যমূলক ছিল । এখন সমাজতান্তিক উদ্দেশ] বা প্রবণতা দোষের নয় । 

[শিল্পের ক্ষেত্রে মার্কসবাদের ভুমকা তখনই সহজ ও স্পষ্ট হয়েছে, 

যখন মাকসবাদকে অর্থনীতি ও ইতিহাসাদতে সম্পূন্ত বস্তুসতা ও 


মাকঁসীয় নন্দনতত্তের কয়েকটি বিতাঁকত প্রসঙ্গ ৩ 


ভাবাদর্শের ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়ায় একটি পূণারঙ্গ বিববীক্ষা বলে উপলাব্ধি ও 
ব*বাস করা সম্ভব হয়। আমরা লক্ষ্য কার, য্গ্ধে যুগে দর্শনচিন্তার 
পারবর্তনে শিল্পভাবনারও বিবর্তন হয়েছে । আর দর্শন সে তো প্রাত 
যুগের আর্থ-সামাজিক শ্রেণী-সম্প্কগঠীলর প্রাতিভাস ও গাইড-লাইন । 
গ্রীক যূগে যখন আরঙ্টটল বললেন-_'দাসপ্রথা হল প্রকাতি-ীনার্দন্ট যেহেতু 
শকছ মানুষ জন্মসংত্রেই দাস তখন বুঝতে অস্যাবধা হয় না দাসপ্রথার 
অর্থনৈতিক ও সানাজক "ভীত্তর উপর দাঁড়য়েই এ কথা বলেছেন এবং 
আ'রম্টটলের দর্শনতত্ ও নন্দনতত্ব এই অর্থে আঁবাঁচ্ছিশ্র । ক ভাবে সেটাই 
িচার্য । পূবে যে প্লেটোর দা্শীনক মতবাদ অনঃসারে বলা হত পশল্প 
হল অনুকরণের অনঃকীতি', তার মধ্যে জগতকে পরমসত্তার ইমেজ বলে 
প্লেটোর 'সদ্ধাল্তকেই মানা হয়েছে । দর্শনে যা শাঁভীনাট, শিংপতাত্তে 
তাকেই বলা হল “ভভাইন ম্যাডনেস' । এই মতবাদ বদলে গেল আঁরম্টটলের 
কালে । ভান বললেন- শিজ্পের জম স্বগী়ি উন্মাদনা থেকে হয় না? 


তার উৎসার হয় প্রবধীত্ত ও বোধশান্ত থেকে । 
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দেখা যাচ্ছে, আরষ্টটলে এসে আর ডাভানাঁট” থাকছে না। যে বস্তু 
রয়েছে তার বিকাশ বস্তুজগতের মধ্যেই হচ্ছে এবং সেটা বুঝতে বা প্রকাশ 
করতে কাঁব বা শিল্পীর আরোহাত্মক ব্যাদ্ধর দরকার । বলাবাহুল্য “বস্তুর যা 
হওয়া উাঁচত বা হবে'_৬এই অনীসদ্ধান্তের মধ্যে আরিম্টটলের দর্শনচিন্তার 
প্রতিফলন রয়েছে, যে দর্শন পুরোপ্থধীর প্লেটোর ভাববাদও নয়ঃ আবার পুঃরো- 
পুর বস্তুবাদও নয় । তার মধ্যে পূবেকার ডেমোক্িটাস ও হেরাকুটাসের 
জড়বাদ কাজ করেছিল । এই হেরাঁক্লটাসকেই “্বন্দহমূলক দর্শনের পাঁথকৃৎ। 
বলে লৌনন আঁভনান্দিত করেছেন । চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা ফায়, আরিম্টটলের 
বোধতত্তের মধ্যে যেমন ডেমোক্রিটাসের জড়বাদ মিশেছে, তেমনি তাঁর সম্ভাব্যতা 
এবং অসম্ভাব্যতার বৈপরাঁত্য-সমন্বয়ের ধারণার উৎস "হসাবে হেরাক্ুটাসের 
'বৈপরত্যের দ্বন্দহ-তত্ব“কেই ধরতে হবে । এই আলোচনার উদ্দেশ্যই হল, 
এটা বোঝা যে মাকণসের 'ঞীতহাঁসক ও দ্বান্দিংক বস্তুবাদ” বা মাক্সবাদী 
দর্শন এবং তারই উপর দাঁড়ানো “মার্কসবাদ নন্দনতত্' আকাশ থেকে পড়া 
কোন ব্যাপার নয় । 


৪ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


এখন প্র*ন হল, সাধারণভাবে নন্দনতত্বের আলোচনায় “মেকানিক্যাল 
মেটেরিয়ালজম' বা যান্লুক জড়বাদ এবং “আইডিয়া'লজম' বা ভাববাদের 
মধ্যে পার্থক্য কি ১ এটা পাঁরত্কার হলে তবেই 'ডায়ালোই্ক্যাল মেটেরিয়া- 
ীলজম' বা দ্বন্দহগলক বস্তুবাদের 1বষয়টি বোঝা সহজ হবে । 

একদল বলেন, "ীশল্পই শিল্পের লক্ষ্য” | দার্শীনক চন্তার ক্ষেত্রে এরা 
[বধয় বা 'অবজেই"কে বিষয়ী বা 'সাবজেক্ট” থেকে বাচ্ছ্ন করে বিচার করেন । 
অর্থাৎ শিতপা-সাহত্যিকের আত্মগত সত্তার কোন ভূমিকা স্বীকার করেন না। 

ই "ঘর্মালজম'-এব নান্দীনক ধারণা থেকেই বলা হয়েছে শিপই ?শল্পের 

লক্ষ্য । 

প্রধানত গত শতাব্দী থেকে যে খশল্পের জন্যই শিল্প" তত্ব খুবই 
চাল? হরেছে, তার উৎস রয়েছে ীবশহ্ধ ভাববাদী দর্শনে । এই. দাশীনক 
মতবাদ ব্যয় বা 'অবজেন্ট'কে বাচ্ছা করে এবং কোন গুরুতই না য়ে 
বিবয়া বা শম্পী-সাহত্যিকদের আত্মণত উপাদান এবং ভোন্তাদের আবেগ 
অনঃভুতিকেই চুড়ান্ত মূল্য দিয়ে থাকে | এতে শিল্প-সাহত্যের আস্বাদনটাই 
বড় ও শেন কথা । এরই নামান্তর “আর্ট ফর আর্টস সেক । এই দুই 
ধারায় গবামল নেই । একই কথা অন্যভাবে বলা-সমাজের সঙ্গে পার্থৰ 
সম্পকণুলির সঙ্গ শল্প-সাহত্যের কোন লেনদেন নেই; শিজ্পের লক্ষ্য শিল্প 
[নিজেই । 

আমার বক্তব্য যাঁদ এখানেই শেব কার, তবে অতিসরলীকরণের দায়ে 
পড়ব । কি জড়ব।দের যান্ব্রিকত।, কি ভাববাদের অলোৌকিকতা-এই দুই 
ধারার দর্শন যে গোড়া থেকেই সমাজকে বাতিল করোছিল তা নয়। সমাজ 
[বকাশের নানা খাত-প্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে একটা পর্যায়ে 
এসে, এরা নজেদের আঁস্তত্ব রক্ষার তাগিদে, অথাৎ সমাজের উৎপাদন-ব্যবস্থা 
ও তজ্জাত শ্রেণী-সম্পক্িলর নানা জঁটল টানাপোড়েনে শেষে এ সমাজ- 
নিরপেক্ষতার মতবাদে আশ্রয় 'নয়েছে বলা যায়। 

এমনও দেখা গেছে, জড়বাদ ও ভাববাদ এক-এক 1বশেষ যুগে এসে 
[নজেদের মধ্যে িববাদ করেছে দার্শানক ব*বাস একরকম+ নন্।শতাত্বক 
মতবাদ অন্য, আবার নন্দনতত্গত ধারণা এক হয়েও সুষ্টর বিচারে একই 
ব্যান্তর অন্য রকম ঘটেছে দেখা যায় । 

ফরাসী কাঁব বদলেয়ার ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের পর ষে বললেন, “শল্পের 
জন্য শল্প মতবাদ নেহাতই শিশঃস্‌লভ, সেট। কি তাঁর ভাববাদণী জীবনদর্শন 


মার্কসীয় নন্দনতত্তের কয়েকাঁট 'বিতাকত প্রসঙ্গ ৫ 


বদলে ফেলেই বললেন £ না, আদৌ তা নয়। রবাদ্দুলাথ যখন বলেন- 
“অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লাঁভব ম্নান্তর স্বাদণ তখনও যেমন ভাববাদী 
দর্শনে বিশ্বাসী থাকেন, আবার যখন বলেন-নাঁদনীরা চারাঁদকে 
ফোঁলতেছে ববিষান্ত বনঃ*বাস' "দানবের সাথে যারা সংগ্রাহের তরে প্রস্তুত 
হতেছে ঘরে ঘরে' তখনও তৈমাঁন দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদাঁই থাকেন । আবার 
মার্কসবাদী বা দ্বন্দহললক বস্তুবাদী না হয়েও নেপোঁলিয়নীয় স্বৈরাচারের 
যাগ শেলী ১৮১৩-১৯ সালের মধ্যে কুইন ম্যাব, ও পট্ালন্ ম্যাসাকার*- 
এর মত 'বিপ্রবীঁ কাঁবতা গীলখেছেন । কাজেই এই সব িন্লেবণের সংযোগ 
[কখেই সাধারণ ভাবে যেটা বলতে চাই, তা হল জড়বাদা ও ভাববাদী উভয় 
অংশই যখন “সাবজেন্ট' ও “অবজেন্ট'-কে বাচ্ছা করতে চায়, তখন প্রকারান্তরে 
[প-সাহত্যকেও সমাজ বাস্তবতা থেকে বাচ্ছশ্র বলে ঘোষণা করতে চায় । 
এখানেই মাক“সবাদের সঙ্গে এদের তফাৎ । মাক্সবাদীরা বলেন, চেতনাও 
আছে, বস্তুও জাছে এবং এদের মধ্যে সম্পকও আছে । অর্থাৎ বস্তু থেকে 
চৈতলা, আবার চেতনা বস্তুকে প্রভাঁবত করে সংঘাতে পাঁরবর্তনে । 
এইভাবেই সাঁত্ট হচ্ছে। এদের মতে, যুগ ারশেষের উৎপাদন ব্যবস্থাই 
গানুষের জীবন-পদ্ধাীতির জনক আবার সেই জাবন-পদ্ধাত থেকেই তাদের 
ধ্যান-ধারণা, যঠীন্ত-অনুভীতি গড়ে ওঠে । কাজেই 'শল্প-সাহিত্য যেহেতু 
ঢেতনারই র.পবা বাস্তব আঁভিজ্ঞতারই প্রকাশ, তাই উৎপাদনাভীঁত্ত বা সামাঁজক 
ভাঁমকার বাইরে শিল্প-সাহিত্য “সোনার পাথরবাটিঃ । এ থেকে কেউ যাঁদ মনে 
করেন, মার্কসবাদও এক ধরণের জড়বাদ বা চেতনাশনরপেক্ষ বস্তুবাদ, ভবে 
[তান ভুল করবেন। কারণ মাকসবাদ কখনই বলে না যে, চেতনা 'নাক্কয় 
বা বস্তুকে বা অর্থনোতিক ব্যবস্থাদকে মোচড় 'দতে তার কোনহ প্রভাব নেই । 
এঙ্গেলস এ সম্পকে সাবধান করে বলেছেন_ অর্থনৈতিক প্রয়োজনকে 
ভীত্ত করেই নানা 'ক্ুরা-প্রাতক্রিয়া চলে, এবং এই প্রয়োজনহই শেষ পযন্ত 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে নিজেকে বদলে নেয়।, এখানে স্পন্টতই 'ভীত্তর উপর 
সংস্কীতঠেতনার প্রভাব-্রীক্য়ার কথা বলেছেন । অর্থাৎ বস্তু বা সমাজ 
থেকেহ মনহ়ষের জ্ঞান ও আবেগ্রঅনযভীতির জন্ম হয় ১ আবার বস্তু ও 
সমাজের দ্বন্দব ও প্রগাঁতির ধারায় পাঁরিবার্তত জ্ঞান-অনুভতির সমবায়ে 
গড়া শীবন্ান ও 1ীশল্প-সাহত্যের হাতিয়ারে পুরোন জীর্ণ বাস্তবতার 
অবসানে নতুন বাস্তবতা বা সমাজগড়ার সংগ্রাম চলে। এইভাবেই 
মানুষের বস্তুবিশ্ব ও সামাজিক ইতিহাসের বিকাশ হচ্ছে । 


৬ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


[িল্প-সাহত্যের উৎস সম্পর্কে মান,ষের শ্রম ও উৎপাদনের ভৃঁমকা 
ব্যাখ্যা করে যে-প্লেখানভ বূচারের ধশল্প-প্রসাধম থেকেই উৎপাদনশীল 
শ্রমের বিকাশ”-তত্ নাকচ ক'রে মাক্সবাদের নন্দনতা ত্বক প্রতিষ্ঠা 'দয়েছেন, 
সেই প্রেখানভ সমাজ পাঁরবর্তনে শিজ্প-সাহত্যের ভূমিকা বিষয়ে প্রায় 
নোতিবাচক বন্তব্য রেখেছেন । এই ক্ষেত্রে মাও-এর ইয়েনান ফোরামের 
(১৯৪৩) মূল সিদ্ধাত_-শল্প-সাহত্যের বৈগ্লাবক উপযোঁিতার প্রশ্নও 
প্লেখানভের নন্দনতা ত্বক সীমাবদ্ধতা ধরা পড়ে । তাঁর এই রকম সাঁমা- 
বদ্ধতার হাঁদশ সোন্দ্যতত্ব সম্পর্কে তাঁর ডারউইনবাদাভীত্তক বা জীব- 
বৈজ্ঞানিক জাতিগত বোৌঁশন্ট্যের ধারণার মধ্যেও রয়েছে । 

লক্ষ্যণীয় যে, প্রেখানভ 'শল্প-সাঁহত্যের উৎস এবং তার নিজস্ব পাঁর- 
বর্তনের ধারাট দেখয়েই থেমে গেছেন | ক্রিস্টোফার কডওয়েল দোখয়েছেন, 
ব্যন্তি ও সমাজের দ্বন্দ নিরসনে, গোম্ঠীচেতনার গঠনে এবং তারই প্রয়োজনে 
উৎপাদন ব্যবস্থার তথা সমাজের পাঁরবর্তনেও িল্প-সাহতোর বিশেষ ভঁনিকা 
রয়েছে । তান শল্প-সাহত্যের জন্ম-্রারুয়াট যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, 
তার মধ্যেই এর ভুমিকা বা সামাজিক প্রতিফলনের ঘটনা এসেছে । এর মুলে 
রয়েছে সদা-সাক্রয় দবন্দপপ্রক্রিয়া-_মানবপ্রবণত্ত ও বাস্তব পাঁরবেশ” ব্যান 
আঁভজ্ঞতা ও গোচ্ঠীঁচেতনা, অর্থনৌতক উৎপাদনের স্তর বা সীমাবদ্ধতা ও 
বাস্তবের চাঁহদাবোধ-_ এইসব দ্বান্দেবরই একটা সামাজিকাঁকরণ ঘটে, একটা 
রুপের আধার চায়, যার নাম শিল্প-সাহত্য । আদম সমাজে এই রকম 
অর্থনৈতিক সামাজিক সম্পর্ক ছিল প্রত্যক্ষ, এখন শ্রমাঁবভাগের জাটল ও 
সংক্ষতর স্তরে তা হয়েছে পরোক্ষ! শিল্প-সাহত্যের মধ্যে মানুষ পায় তার 
প্রবাত্তর ও বস্তুপ্রকীতির মানবায়িত সামাঁজক রূপ. যার সজীবতা ও সৌন্দর্য 
আঁবরাম তার সত্তার ও তার বস্তুপারবেশের পরিবর্তনে তাঁগদ দিয়ে চলেছে । 

এর পরেও কি শিল্প-সাহত্যে শবশহদধ ব্যান্তুসত্তা'র ভুমকাকে গঃরংত্ব 
দেবার কথা উঠতে পারে 2 দঃখজনক ও যান্তহীন হলেও ওঠে । আমাদের 
মনে হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায় আর একটি অত্যাধশনক বতকের 
প্রস্তাবনায় । িতর্কাট হল, িল্প-সাঁহত্যে শ্রেণী-চেতনা বা শ্রেণী 
ইডিওলাঁজর প্রমেন ৷ মার্কসবাদীরা বলেন, যেহেতু সমাজ 'বাঁভনন শ্রেণীর 
অবস্থানে ও শ্রেণীগত সংঘাতের সচল ব্যবস্থা, তাই সঙ্গত কারণেই শিপে- 
সাহত্যে শ্রেণীচেতনা বা ইডিওলাঁজর প্রাতফলন ঘটতে বাধ্য । এই 'বচারে 
পবশুদ্ধতা”র কোন স্থান নেই, উদ্দেশ্যমূলক হতেই হবে। ইলিয়াড-ওাঁডাস, 


মাকসীয় নন্দনতত্বের কয়েকটি বিতার্কত প্রসঙ্গ ৪ 


রামায়ণ-মহাভারত» উপানষদ-কোরাণ-বাইবেল সবই উদ্দেশ্যমূলক এবং তা 
হওয়া অস্বাভাঁবক বা দোষের নয় । 

কিন্ত সমাজ-সংস্কাঁতি একটা 'মশ্রপ্রান্রুয়া । এতে 'বাঁভক্র শ্রেণীর ভাব- 
চিন্তা এমনই হিলোমশে থাকে যে কোন্‌ 1শল্প-সাহত্যে কোন্‌ বিশেব 
শ্রেণীর কি ক প্রাতিফলন পড়েছে, সেটা আল।দা আলাদা করে ধরা ও বোঝা 
খুবই মৃাস্কল। তব শিল্পী-সাহত্যিকের শ্রেণীগত আস্তন্বের সমর ধরে 
তাঁর সম্ট 'বশ্লেবণ করলে প্রধানত তাঁর শ্রেণী-মানাসকতার উপাদান ও 
ভাঁজগাল ধরা সম্ভব | 

কাজেই সমাজে শ্রেণীর অবস্থান, শ্রেণী-মানাসকতা থেকে শিপে-সাহাত্যে 
সেই শ্রেণীগত মূল্যবোধ লা আবাদশেরি প্রন যখন এসে গাড় তখন সঙ্গত 
কারণেই শ্রেণীর রাজনোতক মতাদশ্শ বা পাঁট'-ইাভওলাজর প্রশ্নও এসে 
পড়ে। এটা প্রথম 'ছুলেছেন লোনন ১৯০৫ সালে তাত "পাট সংগঠন 
ও পার্টি-সাহত্য' প্রবন্ধে । তাঁর 'পার্টিজানীশপ” বা পপরলজমতে হল 
একাঁট তত্তরগত থারণা যা গাকঁসায় নন্দনতত্বেরই অনপরক। 

দেখা যায়, ?শশপ-সাঁহত্যে কোন শ্রেণীর রাজনৌতিক মতাদশের আস্তিত্ব 
ও প্রভাবের কথা বঃজেম্া ভাববাদী নন্দনতাত্তকরা এক কথায় নাকচ করে 
দেন । এনন ি নাকস্বাদী আনেস্টি িশারও লেনিনের এ পার্ট-নতাদশের 
প্রাত দায়বদ্ধতার আবেদনকে সমালোচনা করে বলেছেন-_-শি্প-বাসতবতা 
হল সবজনীন ব্যাপার । এক বিশেষ কোন পার্টিমতাদশদের খোপে পন্রলে 
এর সর্বজনীনতা নণ্ট হয়ে যায়_-'আর্ট ইজ ইটাসলফ সোস্যাল রিয়ালাঁটি | 
লক্ষ্য করার মত-সামাঁজক উপযোগিতা নয়, সামাঁজক বাস্তবতা । এখানে 
ম৩-এর সঙ্গেও তাঁর গরাদল খরা পড়ে। 

লোঁনিনের পাঁট'জানশিপ-এর তন্তকে অনেকে সংকীর্ণ আন্তঃপা 
রাজনোতিক প্রন বলে মণ্তব্য করেছেন । যাঁসপ ীভদ"মার (যুগোস্লাভ) 
ও জীর্জ ল:কাস (হাঙ্গেরিও) প্রনখ মার্কসবাদী নন্দনতাত্বকরা পযন্তি এই 
দাল। লঃকাস তো বলেছেন, এই তত্তের ভূমিকা প্রাকবপ্রব যুগেই শেষ 
হয়ে গেছে । 

মনে হয়, ফিশার ?নজের স্বাবরোধিতা সম্পকে সচেতন থাকেননি । 
তান আদম ইচ্দ্ূজালের যুগ থেকে শ্রেণী-সমাজে উত্তরণের স্তরে শিল্পের 
ভামকা সম্পর্কে শ্রেণী-বরোধ, উৎপাদন শন্তির ব্কাশ, সমাজ-পরিবর্তন 
সব কথাই ঠিক ঠিক এনেছেন । অর্থাৎ তান যা' বলেছেন, পার্টি-মতাদর্শের 


৮ সাহত্য সংস্কাঁতির নানাদিক 


প্রত দায়ব্ধতার প্রশ্নে সেটাই প্রত্যাহার করে নিয়েছেন । সম্ভবত বিপ্লবী 
পা ও জনগণকে আলাদা ভাবার কারণেই এই ীদ্বধা বা সীমাবদ্ধভা 
ঘটেছে বোঝা যায় । ফিশার শিল্পের ভুমিকা সম্পর্কে বলেছেন £ 
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দেখা যাচ্ছে, ফিশার শীশল্প-সাহত্যে সমাজ-পারবতনিকারী শান্ত বা 
ভ$কার কথা কার ককেণ্ড কিভাবে তার পারুবতন হবে এ সম্পর্ক 
:»ষ্ট বন্তব্য রাখা পাবছেন না। কারণ তাঁর কাছে শিল্প মানঃষের জন্য, 
জনগণের জন্য । লহ ভার হতে, সে শিল্প সঝজনীন 1শুপে, পার্টি হা 
| ফম্ান প্রণী?বভন্ত সগাজে শল্প-সাহত্যের িপ্রবী 
ভু)ঃকা মানলেন ১ ।কন্তভু পাট বা শ্রেণীগত দারক্ধতার প্রশ্নে সম্ভবত 
নজেয়া হানবতার আবেশ কাটাতে পারেনীন । তাছাড়া লৌনন ও মাও 
যেখানে সামাজক প্রয়োজনের দিক থেকে শিল্পকে দেখেছেন, গফিশার সেখানে 
1*জ্পের দিক থেকে সমাজের সম্পর্কটা দেখেছেন 1 ভার সঙ্গে লৌননের 
পা1ট-সাহতা ঠিবধয়ক বন্তাবযর সালোচনাঘ আন্টি কেটংলও সরব | যাঁদও 
তিন বলেছেল স্াজ-বদলে শপসাঞ্ছত্য সাহায্য করবে, তব; বিশেষ 
রাজনীতির মানদণ্ডে ?শল্প-জ্াহিত্যেব ভূমিকা 'নার্ঘট্ট করা ঠিক নয় বলে 
মর্কসবাদ থেকে দিকটা সনেও এসেছেন । এখানেও বন্জরয়া ২. নব)য় 
ভাবাবেগের জট কাজ করছে । 'কাঁমউীনস্ট ই*তেহার' বলছে-_“অতাঁতি 
ইতিহাসের প্রীতীটি সংগ্রান ছিল সংখ্যছ্পের দ্বারা অথবা সংখ্যাল্পের স্নার্থে 
পাঁরচালিত সংগ্রাম । প্রলেভারও সংগ্রাম হল বিরাট সংখ্যাধিক্যের দ্বারা 
[বিপুল সংখ্যাধক্যের মুক্ত সংগ্রাম । ব্যজেয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রলেতারও 
শ্রেণীর এই সংগ্রাম কনটেন্ট-এ না হলেও ফর্মএর দক থেকে বিশ্বের 


মার্কসীয় নন্দনতত্তের কয়েকাঁট িতাঁকত প্রসঙ্গ ৯ 


প্রথম জাতীয় সংগ্রাম ।” এই কারণেই মাঁরস কর্ণফোর্থ সঠকভাবেই 
“মাক্ণীস্জম এ্যান্ড ?হউম্যান ভ্যালুজ, গ্রন্থে বলেছেন--“যতাঁদন পযন্তি 
মানুয্রে দ্বার। মানুষকে শোবণ করার ব্যবস্ছাবল'ীর উচ্ছেদ না হচ্ছে ততাঁদন 
পর্য্ত, সাধারণভাবে মানবীয় দুম্টিভঙ্গ ও স্বার্থ প্রকাশকারী ভাষায় 
নৌতিকতাকে সর্বজনাঁন মানবতার উপর দাঁড় করানো যাবে না।” 

সার্ভেন্তিসের ডন কুউকজোট যখন বলোছল--'প্‌রোন জগত হারিয়ে 
যাচ্ছে বাক আম শীপছনের দিকে তাকাবো না” খন সামন্ত সমাজের 
ধৃংসস্তুপের উপর দাঁড়িয়ে নতুন বজেয়া জগতের বৈপ্লবিক উন্ম্ষ হয়োছিল 
এবং তারই শ্রেণী-মানাসকতার প্রাতফলন হয়েছে এ চাঁরন্রের কথায় । 

আজ িশবসমাজ ব্যবস্থায় এ বুজেঁয়া পঃীঁজবাদ ক্ষয়িফঃ ও মৃতপ্রায় । 
এরই গভ* থেকে জেগে উঠেছে বিপুল সংখ্যাঁধক্যে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী 
ও তার অপরাজেয় বিপ্লবী শান্ত । 

আজ এই 1ব"্ব-পারস্থিতর চড়কত বিশ্লেষণে এটাই বোরয়ে আসে যে, 
প্রলেতারয়েত শ্রেণীর পার্ট ও তার বিপ্লবী হাঁডওলাজ আলাদা নয়। 
পাট হল শ্রেণীর অগ্রণী প্রাতীনীধ ৷ শ্রেণীর ইডিএলাজ পার্টিমতাদ্শেরই 
নামান্তর | 

সারা দঃনিয়ায় আজ ৯০ শতাংশ মানুষ শোবত অপমানিত । দেশে 
দেশে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী" বশেষ করে এক-তৃতীয়াংশ স্দাজতান্রক দ্ঠানয়ার 
প্রেরণায়, ম্াক্ত-সংগ্রামে একের পর এক সাফল্যের হাইল-ফলক পার হচ্ছে। 
দেশে দেশে িশলপ-সাহত্যে এই সংগ্রামী শ্রমজীবা ছেণার পার্ট-ইডিওলাজ 
প্রাতফলিত হলে ক মানবতা, বাস্তবতা ও সরব্বজলীনতা ন্ট হতে পানে? 
শোঘণের দিকে মানবতা বা নৌতিক সে'ন্দয ফুটতে প্রানে না। এ ভয়ংকর 
কুতীপত শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল জনগণের বসকে, জনগণের 'িপ্রবা 
মতাদশের দিকেই মানবসভ্যতার শ্রেঙ্খতম সৌন্দঘের প্রকাশ । 


লেনিনের পার্টি-সাহিত্যতত্ের মর্মকথ! 


লোৌননের কাছে শল্প-সাহতোর 'পার্টজানাশপ, হল একটি তত্গত 
ধারণা, যা মাকঁসীয় নন্দনতত্বেরই অনুপূরক | ভাববাদীরা যেখানে বস্ত- 
বি*ব ও জনগণ থেকে শিল্পকে আলাদা করেন, লোৌনন সেখানে এই পার্টি 
জানাশপ”-এর মতবাদ এনে আর এক দিক থেকে আরও প্রত্যক্ষ ভাবে 
সমালোচনা সাহত্যে আলোড়ন সূম্টি করেছেন । 

[লোনিনের এই সাহিত্যতত্ হল জনগণের প্রাত দায়ব্ধতার সবেচ্চি রূপ । 
এরই প্রেরণায় যযন্তবাদী ও প্রগাতশীল লেখক-শিল্পীগণ আরও বোঁশ সচেতন- 
ভাবে খোলাখনীল নিজেদের প্রাতভাতক জনগণের স্বার্থে, সমাজতন্বের লক্ষ্যে 
নিয়োগ করতে এয়ে এসেছেন । অন্ঞ ও নিরক্ষর জনগণের সাংস্কৃতিক 
জীবন ও অতাঁত এীতহ্যকে খাটো করে দেখার যে 'এঁলত'-সূলভ বিচ্ছ্রতা, 
তার মূলে আঘাত করে [তান বললেন-কোন মানুষই কোন-না-কোন শ্রেণীর 
প্রতি পক্ষপাত্ত থেকে নিজেকে সাঁরয়ে রাখতে পারে না। অতাঁত ও বর্তনানের 
বহঃ ভ-ববাদী মানবপ্রেমী ীবমূর্ত অলীক সব আদর্শ দিয়ে সমাজ-সমস্যার 
সমাধানে একটা কাল্পানক নোৌতিক জগৎ স্ান্ট করেন । 'পার্টিজানাঁশপ'-এর 
আদর্শ 1শল্পীকে কেবলই বস্ত্র ও সমাজমখীই করে না, সেইসঙ্গে জনগণের 
সংগ্রামে সারুয় করে তোলে আগামীছিনের নতুন সমাজতান্দভিক জীবন 
গড়তে । 

উল্লেখযোগ্য বে লেনিন এই থিসিস প্রকাশ করেন ১৯০৫ সালে গণতান্ত্রিক 
বিপ্রবের উপ্র জারের প্রচণ্ড আক্ুমণ নেমে আসার পর ভয়ংকর সন্তাস ও 
হতাশার পরিবেশে । তখন স্বভাবতই পোঁট-বংজৌঁয়া লেখক-শিপৌদের বড় 
অংশ জনগণের রাজনোতিক সংগ্রাম ও সাংস্কৃতিক মান সম্পর্কে আস্থা হাঁরয়ে 
সমকালের ইউরোপাঁয় ব্‌জেয়া দর্শন ও 1শগ্পতত্রের প্রাত বকে পড়েন । এই 
ক্ষতিকর প্রবণতা থেকে তুলে এনে শ্রমজীবাঁ সংগ্রামী জনগণের র.ংনৈতিক ও 
সাংস্কৃতিক শান্তর অপরাজেয়তার মূল্যবোধ জাগানোর আশ] প্রয়োজনকে সামনে 
রেখেই তিনি সাহত্যতত্তের এই 'থাঁসস প্রচার করেন । 

রুশ সাহত্য জগতে জনগণের “পার্টজানাঁশপ'-এর কথা উীনিশ শতকের 
প্রায় গোড়া থেকেই শোনা গেছে । কিন্তু বৌলন-স্ক, চেনিসেভাস্ক ও 
ডব্রোলিউবভের কণ্ঠে এই শব্দাট অনেকটা ভন্ন সুরেই উচ্চারিত হয়েছে । 


লোননের পাঁ্ট-সাহত্যতত্ের মর্মকথা ১১ 


কারণ তখন শ্রেণী-সংগ্রামের সুর, জনগণের রাজনোৌতিক সচেতনতার স্তর এমন 
পযাঁয়ে ওঠোঁন যাতে 'পাটজানশিপ”এর অর্থ স্পথ্টভাবে ও আধ্বানক অর্থে 
ব্যাখ্যা করা সম্ভব । ১৮৪৭ সালে বোলনাঁস্ক লেখকদের পাটজানশিপকে 
ব্যঙ্গ করে বলেছেন--ওটাও এক ধরণের গোঁড়া সংস্কার । আবার বজোয়া 
আদর্শবাদী লেখক-ীশিল্পীরা যে পাঁ্টর উধে থাকে বলে মনে করেন এই 
ঘটনাকে চৌোর্নসেভাঙক প্রায় আধ্কানক অর্থে আব্প্রতারণা নলে মতব্য 
করেছেন । সাহত্যে পার্টি বা শ্রেণী-আনঃগত্যের প্রত্নটিকে সমালোচনা করে 
১৮৫৮ সালে বিপ্রবী গণতন্ত্রীদের কাছে পরমপ্‌র্ঘ নিকোলাই ডর্বোলিউবভ 
বলেছেন--"পার্ট বলতে ঠিক কাকে বলে অথবা পার্টির সেবা করা নিরে 
সাহত্যের মাথা বাথা নেই । সাহত্য কার পক্ষে বা কার ।বরুদ্ধে কথা বলছে 
এটাও দেখার দরকার নেই | 

রূশ দেশের বাইরে প্রায় একই সময়ে জান্ননি দাশশীনক কান্ট এই 
প্রশ্নটাকে একট? অন্যভাবে তুলেছেন । তাঁন সোন্দয বোধের প্রত্ন অহা 

না'দনিক বিচারে) আত্মগত সাপেক্ষতার প্রাতিষ্ঞা দিয়ে উপযে!গিতাবাদের দাবি 
নাকচ করেছেন । 

১৯০৫৬-৩ সালে লেনিনের প্রগাঁরত এই তত্ের সঙ্গে ব*্বসংস্কৃতির 
বিকাশে শ্রমজীবা জনগণের সমৃদ্ধ হাঁতিহাসের দাবাঁট জাঁড়ত। বূজোঁয়ারা 
যেখানে সাহতা-সংস্কাতির ক্ষেত্রে জনগণের ভুমকা অস্বীকার করেছে, লোনন 
সেখানে তাঁর এই পার্টিজানাঁশিপ-এর তত্ব প্রচার করে দেখালেন, সমাজতাঁণ্িক 
আদশেরি স্বাথথে কোটি কোটি জনগণের সাংস্কৃতিক ও আঁআ্রক জীবনের 
সনুব্লাত ঘটানোর সাধনাতেই শিল্পের প্রকৃত ম্যীন্ত ঘটতে পাছুর | 

শিল্পের নান ম্ান্টমের স্াবধাভোগী পরশ্রমজীবীদের ভাবাবলাঙস্তা, 
যৌন-সর্বস্বতা বা টাকার থলির মধ্যে নেই । 

লৌননের এই থাঁসস প্রচারের একাঁট তাৎক্ষাণক এাতহাসক তাদের 
উল্লেখ করা দরকার । অবশ্য তত্বগত প্রশ্নে এ ঘটনার দিল যথ্দ্টেই 
রয়েছে । 

রাঁশয়ায় এই সময়ে কিছ? স্বেচ্ছাচারী মেনশেভিক (সংশোধনবাদী) 
লেখকাঁশল্পী বজেয়া সাহত্যাদর্শের কুখাসত হাতছা'নতে মেতে উঠোছিলেন । 
১৯০৫ সালে জার্মান বাঁদ্ধজীবাঁ আনে্ট ম্যাক হরেকেনঠাতিস আন্দ- ইতি, 
প্রকাশ করে মানবসংস্কীতিকে “আপার টেন থাউজ্যাণ্ড'-এর সম্পান্ত বলে ঘোৰণা 
করেন । এই ম্যাঁকবাদের ভূত রূশী লেখক-ীশজ্পীদের বেশ বড় অংশকেই 


১২ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাদক 


প্রভাবত করছে দেখে লৌনন থোবণা করলেন-“আর্ট বিলংস ট; পিপল | 
মূলত এই 'ভীত্ত থেকেই তাঁর পাঁর্টজানাঁশপ-এর তত্ব জনাপ্রয়তা ও সর্ব- 
জনাঁনতা অঙজন করেছে । অপরপক্ষে ম্যাক তাঁর গন্ধে বলেছেন 2 1শল্প 
ও শীবজ্ঞান সহ সমস্ত সংস্কৃতির বিকাশ সামাঁজক সমঝওতার মধ্যেই সম্প্ন 
হয়েছে । কাজেই এঁ "আপার টেন থাউজ্যাণড'-এর পক্ষভৃন্ত লেখক-শল্পীদের 
কাছ থেকে নিচের তলার শ্রনজীবী মানুষ সহানুভাত আশা করে। কারণ 
তাদের শ্রমের উপর ভর করেই তাঁরা শিল্প অংস্কাতির ইমারত গড়তে 
পেরেছেন। ম্যাকের বন্াব্যের চূড়ান্ত বন্লেহণে দাঁড়ায়-জনগণ উচ্চতর 
আঁত্বক সংস্কাতির আধকারী নয় । তারা শুধু শ্রাদের বাস্তব ভি গড়ে 
দেয়, দার আপার টেন থাউজ্যাণ্ড' শীশল্প-সংককাঁতির মলাবোধ সা্ট 
করে। 

রশ সাঁহত্য-সমালোচক ভ়াঁদাঁনর শৈচরাঁবনা তাঁর “লোঁনন ও সাহত্যের 
সমস্যা” গ্রন্থে এই প্রসঙ্গটর ব্যাখ্যায় বলেছেন- 
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[.01)1]) 7190556এ ৫0৬10910115 2 90101111106 11161271016, 02101019 
1111060 1177 0116 [0901016 0110 08590 01) 10095 ০01 50161711580 5০9০18- 
11510), 8 10061910119 11210 0810 3916 (11056 17011119015 01 ৬/0110615 
৬/1)0 10110) [176 90/91 01 0106 ০0011)01%, 165 911617211) 9170 11১ [000116. 
71০ 5৪৬ 11) 0110 0601019 & 1111) 50111 11010) ৬/1)101) 1100 21015 ৮০০1৫ 
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মূলত এটাই হল: মার্কসঁয় নন্দনতত্ের অনুপতরক লোননীয় পার্টি 
সাঁহভতত্ব । একে নার্দট ও সুংকীণ- অথে তখনও যেন অনেক ব্যাদ্ধ- 
জাবী-সদালোচক ভুল করোছলেন, আজও তেমাঁন অনেকেই এই মতবাদকে 
“গািপাঁহতোর জবরদক্তি বলে বসা করেন। স্ইে সয়ে রুশ দেশে 
“দ্দেনা ভেখত গোষ্ঠীর মখপান্ররা লৌননের এই থাসস ও গোকির সাতিন্মকে 
'রাজনোতক উদ্দেশ্যমুলক' বলে প্রচার করে ঘোষণ। করল--শল্পীর স্বাধীনতা 
শুধুমান্র তাঁর ব্যান্তসত্তার 'বাচ্ছল্ধতা ও সমগ্র ীতিহাঁসক যাগের মূল সমস্যা 
থেকে সরে থাকার মধ্যে পাঁরতৃপ্ত হতে পারে । একই সময়ে পাশ্চাত্য দেশেও 
রুশ লেখকশীশল্পীদের রাজনৈতিক অবস্থান 'নয়ে দশ্চন্তার জত ছিল না। 
এই ধরণের দশ্চন্তার কালো ছায়ায় রুশ বাদ্ধজীবীদেরও অনেকে আশ্রয় 


লোঁননের পার্টি-সাহিত্যতত্তের মর্মকথা ১৩ 


1নতে চাইলে লোনন স্পম্ট ভাষায় জানালেন--প্র্থাতশীল লেখকদের রাজ- 
নৌতিক অবস্থান বলতে সেটাই বোঝায়, সর্বপ্রথমেই সমকালের বাস্তব- 
পারস্থিতির আত্মীকরণ এবং সেইসঙ্গে জনগণের স্বাথের মুখপারু হওয়া |% 
লোৌননের এই পারট“জানাঁশপ-এর সাহিত্য তত্বের সঙ্গে কিছদন পরেকার 
রচনা র্জ ও আঁভজ্ঞতাবাদী সমালোচনা? গ্রন্থের সঙ্গাত লক্ষ্য করা যায়। 
[ব*্বপ্রকৃতি, বস্তুজগং ও মানবসমাজ--এই তিনের মধ্যে গ্ণমানসে ও বান্তি- 
সত্তায় যে উঠি প্রাক্য়া চলে তারই ফলে িল্প-সাহতোর জন্ম ও 
[বকাশ সম্ভব হয়েছে । শিল্পের সত ও সন্দরকে খংজতে হবে এরই মধ্যে 
এবং যেহেতু জনগণ ও তার উৎপাদনশীল শ্রমই মৌলিক শন্ডি তাহ শ্গ- 
সংহত্যের "পাঁট-জানাঁশপ'-এর ভীত্ত রয়েছে এ উৎপাদনশীল শ্রম তথা 
জনগণের ক্রমাবকাশের দ্বন্্মূলক ইতিহাসে । লোঁনন তার এই প্রাতিকলনের 
তত্তে বা 'বস্তুবাদী ও আঁভজ্ঞতাবাদ সমালোচনা'তে ম্যাঁকবাদ বা বাঁঙিসর্বস্ব 
আদরশবাদ খণ্ডনেত্র উদ্দেশ্যে 'পাঁরট্টজং ইন ফিলসাঁফ গঞ্যাপ্ড কলসাফক্যাল 
ব্লকহেড' নামে একট অধ্যায় সংযোজন করেছেন । এতে আবার জোরের 
সঙ্গে “সাস্যালস্ট পাটিজানাশগ”-এর সাহত্যাদর্শকে উচ্চতম বৈজ্ঞাঁনক 
বস্তুবাদণ দাশানক প্রতাঁতি বলে ব্যাখ্যা করেছেন । 
বস্তুত এই তাঁত্বক হাতিয়ারেই তীন বিপ্লবোত্তর রাশয়ায় 'প্রলেটকাল্ট? 
বা আভবাম বিচ্যাতির সর্বনাশ থেকে 1শম্প-সংস্কাতর এাতহ্যকে রক্ষা 
করেছেন । লোনন দেখয়েছেন এ ধরণের বগঙানভীয় সডো-রোম।ণ্টক 
বপ্লবীয়ানা শেষ পর্যন্ত ম্যাকিবাদা ব্যা্ততাঁন্নক নৈরাজ্যের দিকেই শিল্প- 
সাহত্যকে 1নয়ে যায় । জনগণের ঞরতহাঁসক 'বকাশের ধারায় সণ্চিত ও 
আঁজত 1প-সংস্কীত থেকে 'বাচ্ছন্ন কোন বিপ্লবী প্রলেতারও সাহত্য হতে 
পারে না। 
পান্চাত্যের বহজয়া লেখক-বমদ্ধজীবীদের উদ্দেশ্যে লোনন প্রন্ন 
রেখেছেন- 
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১৪ প্াঁহত্য সংস্কাঁতির নানাদিক 


এই তীবু শ্লেষাত্মক বন্তব্যের পরই এ “পার্ট সংগ্রঠন ও পার্ট সাহত্য' 
প্রবন্ধে তান প্রগাতশীল লেখক-ব্যাধ্ধজীবীদের উদ্দেশ্যে পা্টজানাশপ-এর 
মর্মকথা উপলাষ্ধর আবেদন জানিয়ে বলেছেন £ আমাদের কাজ নতুন ও 
কঠিন। কন্তু এ সাহত্যই প্রকৃত অর্থে মুন্ত সাহত্য ; কারণ এই সাহত্য 
প:জ বা টাকার থাঁলর কাছে বন্ধকী সাহিত্য নয়। এই সাহিত্য আত্মসর্বস্ব 
পেশাগত লোভের কাছে দাস্যবূত্তি করবে না। এই সাহত্য উিচ্চ দশ 
হাজার+-এর মেদবহুল অধঃপাতের সেবা করবে না। এই সাহত্য লক্ষ কোট 
শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে মানবজাতির বৈপ্লাবক িন্তা-কল্পনাকে উজ্জব্লতর 
করবে । আদম, কাল্পাঁনক ও বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্দের এীতহাসক ও বস্তুবাদী 
সম্পকেরি বিকাশধারাকে নানা আঁঙ্গকে বৈচিত্র্যময় সাহত্যাশদ্পের দিগন্ত 
প্রসারত করবে এই গার্টজানাশপ-এর সাহতাদর্শ | 

লেনিন ধখন বললেন, “সমস্ত সোস্যাল ডেমোক্ক্যাট সাহত্যকে অবশ্যই 
পাট সাঁহতা হতে হবে+ তখন মণীন্তকামী জনগণের প্রীতি, সমাজতন্মের প্রীত 
দায়বদ্ধতার মহত্তম সার্থকতার অথেহি পার্টজানাঁশপ-এর সাহত,তাত্বের মমর্থি 
উপলাব্ধ করতে বলেছেন, বোঝা যায় । 


: সৌন্দর্বোধের উৎস সন্ধানে 


প্রার্থনা করো-হে ঈশবর আমাদের প্রীতাদনের রগট দাও'- রব প্রজা 
ও ক্রীতদাসদের পাড়ায় পাড়ায় যিশ; এই ধর্ম প্রচার করে জনাপ্রয় মনীষার 
সংন্দর প্রতাঁক, অসংখ্য লোকগাথার কাঁঙ্খত আবেগ হয়েছেন । 
ক্রুদ্ধ রাজা ঘাতকদের নিয়োগ ক'রে এ 'সন্দর'কে ক্লুশবিদ্ধ ক'রে 
এ “সমন্দর”+এর মটীর্ত স্থ'পন করেছেন পরিশীলিত মনোরম আলোকমালায় 
সাঁঞ্জত আভজাত চার্চে । শল্পীদের মানসপটে এ কুশাবদ্ধ যাশ:র 
মৃর্তিতে ফুটে উঠেছে বি*বসভ্তার অরুপ সংন্দর ' 
আবার প্নীর্ণমা চাঁদ কাঁবর চোখে ঝলসানো রশটর মত অথবা রহট 
পর্ণমা চাঁদের মত সহন্দর, প্রিয়ার মুখ প্র্ণমা চাঁদের মত সনদের, এবং 
কোন কোন কাবর হাতের মুঠোয় উজ্জল নক্ষব্রগ্ঠাল রূপার টাকার মত 
এসৈতার বাজায় । 
সৌন্দর্যের উৎস সন্ধানে কোথায় যাব? তার জন্-্প্রক্ষিয়া ক একই 
গনয়মে বাঁধা 2 দাশশানক প্লেটো বলেছেন- ঈমবর অজাগাতিক আচ্ছন্বতার 
মধ্যে কথা বলেন । যৌথবোধেরই, নাম ঈ*বর 1 আবার স্বামী গববেকানন্দ 
বললেন-_-অল্ল! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দতে পারেন 
না, তীন যে স্বর্গে আমাকে অনন্ত সুখে রাখবেন এ কথা আম বি“বাস 
কার না। [১৮৯৪ সালের ১৯ নভেম্বর দক্ষিণী সাধক পেরুমলের কাছে 
লেখা পন্রাংশ] 
যাঁদ আমার সম্দরকে ঘ্ৰাণে ও দূছ্টিতে পাই এইভাবে- আমার প্পরয়া 
মৌ মৌ করা ভাতের গ্ন্ধে/আমার প্রিয়া ডুরে শাড়ী পরা কিষাণীর গাঁতিছন্দে” 
তবে ?ক অজল্তা-ইলোরার কাছে আমার এই সঃন্দর যথেষ্ট পাঁরমাণে ম্লান 
হয়ে যাবেই ? যায় তো কাদের কাছে যাবে ? 
'মানসসন্দর+”র কাছে নতজান কাঁবর স্বপ্ন_- 
"সংগীত তরঙ্গধাীন উঠিবে গঃঞ্জরি 
সমন্ত জীবনব্যাপি থর থর করি । 
নাই বা বুঁঝন; কিছ; নাই বা চাঁলন্ 
ছন্দোবদ্ধ পথে, সল্ঞ্জ হৃদয়খান 
টানয়া-বাহিরে। শহধঃ ভুলে চনে বাণী 


১৬ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


কাঁপব সংগীত ভরে নক্ষত্রের প্রায় 
[হার জবালব শুধ; কম্পিত শিখায় 
[“মানসস.ন্দরধ” রবান্দ্রনাথ] 
মানস সৌন্দযের জন্য বিদীর্ণ ভাববাদ কাঁবর এই প্রার্থনার পাশে বিজ্ঞানী- 
দারশীনক ফ্রেডোরক, এঙ্গেলস-এর ি*ববোধের সৌন্দর্য এইভাক্ব গ্ঞজরিত 
হয়-- 

“ছায়াপথের প্রত্যন্ততন নক্ষত্র চক্ষের দ্বারা পাঁরবোন্টত আগাদের এই 
মহাজাগাতক দ্বীপের অগাঁণত সূর্য ও সৌরজগতের ীাবকাশ ঘটেছে ঘূর্ণযমান 
দীপ্তচ্ন বা্পপঃগ্জের সংকোচন ও শীতিল হওয়ার ফলে । এই বাম্পপহঞ্জের 
গতির নিয়ম হয়তো উদ্বাটত হবে কয়েক শতকের পর্যবেক্ষণ থেকে নক্ষত্রদের 
প্রকৃত গাঁতর হাদশ পাবার পর | স্বভাবতই এই াবকাশ সবর্ষেত্রে সমান 
গতিতে হয়ান । আমাদের নাক্ষীন্রক জগ্গতে এমন অন্ধকার দেহ, যা নিতান 
গ্রহ নয় সঃভরাং মত সংঘ + অন্যাদকে বাম্পীভত নীহারকাপঃঞ্জের একাংশ 
আমাদ্রে নশত্রমণ্ডলের মধ্যে রয়েছে অসম্পর্ণ সব সূযেরি আকারে, অন্য 
নাহারকাগাল হল সংুরবত মহাজাগাতক দ্বীপপযঃ্ঞ্জ+ বিকাশের স্তরে স্তরে 
সদাসাকুম__”' [প্রকীতির দ্বান্দিবকতা-ফ্রেডোরক এঙ্গেলস] 

এই যে ভাববাদাঁ ও বস্তুবাদ? দ্াস্টতে স্যন্দরের ধারণা, সৌঁটর পার্থক্য 
কাব টমাস গ্রাঁন দেখালেন এইভাবে- 

'যখন আদম খংড়ছে মাঁট 
ইভ রয়েছে মগ্ন বয়ন কাজে 
তখন কি কেউ সেজৌছল 
ভদ্রলোকে সাজে 2” 

এবার দেখা যাক, উপরে সোন্দর্যবোধের যে কয়াট নমুনা তুলে ধরোঁছ 
তাই থেকে'কি 1ক সারকথা পেলাম । 

এক. যারা র্যা বানায়, মাঁট কাটে, বয়ন করে তাদের কাছে কাঙ্খিত 
সুন্দর সেইগতুলই । পাথর কেটে গহাঘর বা পাথরের নানা হাতিয়ার 
বানানোর যে আনন্দ মান,ষ প্রথম পেয়োছিল সেইটাই তার প্রার্থাম্ম সৌন্দর্য- 
বোধের আনন্দ । যাঁশ্য যে রযটর জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে 
বলোছিলেন' এই লোকধর্মের মূলে সেই বাস্তবতা কাজ করেছে, যে-তাঁগিদে 
আদিম মানুষ প্রকীতকে ও বস্তুগত উপকরণকে দখলে পাওয়ার সংগ্রামের 
স্তরে ইন্দ্রজাল না ম্যাঁজকের কম্পনা করোছল, আদম পুরাণ ও রুপকথার 
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জন্ম 'দিয়োছল । অর্থং যে আদম যৌথ সমাজে পাথর উড়ে যাওয়া দেখ 
এ পাঁখকে খাদ্য 'হসাবে পাওয়ার তাড়নায় পুজ্পক রথ (পিছনে ধাওয়া 
করা ঈগল) কল্পনা করোছল । 

রাজা রুট কেড়ে নিয়েছে । বাত মানুষ ইন্দ্রজাল বা রাজার চেয়ে 
হাজার গুণ শক্তিসম্প্ল দেবতা বা ঈশ্বরের কাছে এ রনাট পাওয়ার জন্য 
ঘজ্ঞ' বা মানাসক ও শারীরক শান্ত সংগ্রহের প্রাক্িয়ায় অংশ য়েছে। 
তখন এটাই ছল কাঙ্খত বস্তু বা প্রকীতিকে (যা ছিল তাদের কাছে 
স;ন্দর) পাওয়ার জন্য এবং তা পেয়ে পুনরায় উৎপাদন করার জন্য সাধনা । 
এই প্রীক্য়াতেই র্যাটর সঙ্গে ঈশ্বর ও পাঁ্ণিমা চাঁদ, নক্ষত্রের সঙ্গে রোপ্য 
মুদ্রার কল্পনা হয়েছে । এই হল সোন্দর্যস্যম্টর বস্তুগত প্রক্রিগ্না । কাব 
টমাস গ্রীন এই বস্তুবাদ ও ভাববাদের তফাৎ দৌখয়েছেন আদম-ইভের 
শ্রম-প্রক্রিয়ার সঙ্গে “ভ্রু, শ্রমাবাচ্ছিবতার ভাববাদী অঙ্গকলার' বৈপ্রাঁত্য এনে । 

দুই, প্লেটো যে বলংলন' ঈ*বর হল পরিদশ্যমান জগত থেকে আলাদা 
এক 'নরালম্ব মহাজাগাঁতক মহাসত্তা, আ'রস্টটল তাকেই ভাগাভাগি করে নিয়ে 
বললেন, না ঈশ্বরের মহাসত্তা পঃরোপএর নিরালম্ব অপার্থব নয় । এ জগত 
তাঁর অপূর্ণ সত্তার লীলা । এই অপূর্ণকে পর্ণতর রুপ দেওয়ার প্রাক্রয়াই 
হল সৌন্দর্যস্টি-চিন্ময় আত্মার জ্যোতি_-যে জ্যোতির ভাবমর্তি হয়ে 
কুশাবদ্ধ যাঁশ;ু রাজ করেছে রাজা-পরোহতের চাে। এরই পরবরতাঁ 
স্তর হেগেলের ভাববাদী দর্শনে এই বলে প্রীতিষ্ঠা পেল-_সৌন্দর্য বা 
পরমসত্য হল ইন্দ্রিয়াতীতিকে হীন্দ্রয়াত্মক রূপে ফুটিয়ে তোলা । রবীন্দ্রনাথের 
'মানস-সন্দরাঁঁর জন্ম এই আত্মগত প্রক্রিয়াতেই হয়েছে ।. তাছাড়া প্ণার্ণমা 
চাঁদের মধ্যে যে-কাব প্রিয়ার মুখ দেখেন, তাঁর আত্মগত কল্পনার পাশে আর 
এক কাব ভাতের গম্ধ বা ডঃরে শাড়ব-পরা িষাণ। বৌ-এর প্রত্যক্ষ বস্তু- 
সন্যকেই সৌন্দর্যায়ত করেছেন । 

এইভাবে যগে যগে সোন্দর্যকে মানুষই সন্ট করেছে । পশহ-পাঁখরা 
তাপারেনা। আবার কেউ কেউ হয়ত বলবেন, কেন ? পাঁখদের নাসা, 
মৌচাক, মাকড়সার জাল কি সন্দর সঁন্টি নয়? উত্তরে বলবো" এ সব 
ঘটনার মধ্যে তাৎক্ষাণক শারীরিক প্রয়োজনই মিটেছে, নেহাতই জৈব ঘটনা । 

আদম স্তরে মানুষ পা?থ দেখে পাঁখর গানের মাধ অনঃভব করোনি, 
পাঁথ 1শকার করে খাওয়ার কথাই ভেবেছে । পাহাড় কেটে গুহার মধ্যে বাস 
করার কথাই ভেবেছে, অজন্তা-ইলোরার কথা. তখন ভাবতেই পারেনি । মানুষ 


রম 
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তার উৎপাদনের উপায়, পদ্ধাত ও সম্পক“ আঁবরাম পাঁরবর্তন করে তার মনন 
ও কল্পনার গুণগত ও বস্তুগত পাঁরবেশের রূপান্তর ঘাঁটয়েছে । কিন্তু 
পাঁখ। মৌমাছি, মাকড়সা আজও বাসা, চাক, জাল বানায় । অর্থাৎ ওরা 
তাদের জৈবতার সীমা আঁতিক্রম করতে পারেনি । মানুষ কিতু বস্তু ও 
প্রকৃতির পুনরুৎপাদন করে বিষয় গড়েছে ও বিষয়ী হয়েছে । তাযাঁদ না হত 
তবে আজও মানুষ গ্হায় বাস করত, গাছের ছাল পরেই শীত নিবারণ 
করত । একাদন যে-বকের সার দেখে মান্‌ষ তীর ক্ষধায় শিকারের জৈব 
তাঁগদ বোধ করেছে, আজ সেই মানূষ কবি হয়ে অসামান্য কাবতার বা 
“বলাকা'র (রবীন্দ্রনাথ) ছন্দ-সৌন্দর্য সাঁঘ্ট করেছে । কারণ আজ মানঃযের 
পুনরূৎপাদনের ক্ষেত্র লক্ষ লক্ষ গুণ বেড়ে গেছে । 

এই যে প্রকাতি বা বস্তু, বিষয় ও বিষয়ীর গাঁতশনল সহ-সম্পকেরি ছন্দ, 
সেইটাই মানাঁবক উৎপাদনের সোন্দর্য । আজ সে নদীতে বাঁধ দিয়ে, সাগরে 
বাম্পপোত ভাসয়ে, (বানরসেনার কাল্গাঁনক বা এনদ্ুজালক সেতুব্ধন নয়), 
পাথর কেটে অজান্তা-ইলোরা স্ণ্ট করে, দুর্গ-প্রাসাদ 'নরনীণ করে মানাঁবক 
ও সামাঁজব উৎপাদনের উদ্বততর স্তরে এসেছে । মানুষের সোন্দযবোধের 
জল্ম ও কাশ এইভাবেই সম্পশ্ন হয়। 

নমাজীবজ্ঞানী বচার যে বলেছেন, গৃহা বানানো, গাছের ছালের পোষাক 
বানানো থেকেই মানুষ উৎপাদন করেছে, অর্থাৎ আগে শিল্প, পরে উৎপাদনী 
শ্রম এ কথা ঠিক নয় । আসলে মানবিক ও সামাজক শ্রমের স্তরেই সোন্দযের 
সান্ট। এই ?শলপ-সৌন্দর্যই আবার তাকে উল্লততর শ্রমে ও উৎপাদনে 
উৎসাহ ও শান্ত য্ণগয়েছে । এই শ্রম, উৎপাদন" ইঘ্ড্রিযাতক অনঃভব ও মনন- 
প্রক্রিয়ার বিকাশ, এইতেই সৌন্দর্যবোধ যূগে যূগে রঞপান্তাঁবত হয়েছে । 
অর্থাৎ মানুষ এই সৌন্দর্যের নিয়ম অনঃসারে উৎপাদন করে প্রকৃতির বা 
বস্তুর রূপান্তর ঘটায় এবং সেইসঙ্গে ?ানজেকেও এ প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত করে । 

জীববিজ্ঞানের সুত্রে ডারউইন যে বলেছেন, প্রাণীর আস্তিত্বরক্ষার তাঁগিদের 
মধ্যেই সৌন্দর্যের অনুভব 'ীনাহত রয়েছে এবং এই অনভব অনেক পশ5- 
পাঁখর মধ্যেও রয়েছে এ কথা ঠিক নয়। পাঁখ বা মাকড়সা মাদো 
ভ।বতে পারে না যে, সে সুন্দর বিবয় বনর্মাণ করছে । কারণ তার কাজের 
মধ্যে জৈব প্রয়োজনের বাইরে কোন সামাজিক সত্তার ভূমিকা নেই । মানষের 
উৎপাদনশীল শ্রম-্রীক্রয়ায় বস্তুপ্রকীতির যে মানীবকীকরণ ঘটে, তার হীন্দরয়- 
গ্ালও যে মানবায়িত হয় সেটাই সৌন্দর্যবোধের মৌলিক শর্ত। কার্ল 
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মার্কস তাঁর ১৮৪৪ সালে লেখা “অর্থনোঁতিক দার্শানক পাণ্ডালাঁপ' গ্রন্থে 
এই প্রসঙ্গেই বলেছেন-__ 

507 1000 01719 11)6 9০ 561)565 00 2130 1016 90-০21160 1706111921 
52198১--01)6 [018001081 961)59$. (%/111) 105 61০)--11) 8. ৬/010, 10020210 
501)96--11)8 1)011021)1)959 01 5610965$-- 990)65 (0 02 ৮৮ 51109 ০01 115 
০০1০০, 0 ৬110012 01 1)001781)1560 1181116,+ 


যাঁদও এই প্রাক্য়ার 'বকাশেই সূত্রায়ন হয়েছে সর্বব্যাপ্ত ধিশবপ্রকৃতি 
মান্‌ষের শরারা অঙ্গ বা তার জৈব শরীরের অজৈব উপাদান, তব; এই 
উপাদানের নিজস্ব কোন সৌন্দর্য নেই । আবার ভাববাদী প্রক্রিয়াতেই 
“চেতনার রঙে পান্না সবজ” হয়, কাঁবর “মনোভাম অযোধ্যার চেয়ে সত্য 
হয়। এতে বয়ীই ?বষয় বা বস্তুর আঁস্তত্বের নিয়ামক হয়-_পঃনরুৎপাদন- 
প্রীরুয়ায় বস্তু থেকেই বিষয়-বিধয়ীর অনুভব জন্মায় না। 

বষয়ী বললেন, এটা “সত্য” আর তখনই তা কাব কাঁটসের মতে “সুন্দর” 
হল। শ্রেণীবভক্ত সমাজে শোষণ” তো সতা ঘটনা! তা কি সন্দর? 
এইখানেই সত্য ও সহন্দরের সঙ্গে সামাজিক সম্পকণ্ শ্রম ও উংপাদনের সম্পর্ক 
এসে পড়ে । বশহদ্ধ সৌন্দর্য বা শা*বত সত্য বলে কিছু নেই। 

প্রসঙ্গত বাঁল, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনাকে (যার দ্বন্দব ও 'িবকাশ 
ঘটেছে) পঃরোপধীর ক্ল্যাসকাল ভাববাদ বলা চলে না। ভাববাদীরা বলেন, 
চৈতন্য থেকেই বস্তু ও বি*ববোধ $ অর্থাৎ তাঁরা বিষয়কে বস্তুগত থেকে 
বাচ্ছা করে মনোরাজ্যে বন্দী করেন । আর অপেক্ষাকৃত আপ্ীনক ভাববাদের 
অন্যতম প্রবনতা বাকল বললেন, “আমাদের ভৌত বিধয়ধাল আমাদের 
সংবেদনের যোগফল । এরই নাম ববয়ীগ্ত ভাববাদ । মানুযের সংবেদনের 
বাইরে হীন্দ্য়ের কোন কাজ নেই । সংবেদনের নাধামে যে জ্ঞান অজন 
করছে সেটাই তার চৈতন্যের অংশ, এর বাইরে জগ্ঘত বলে কিছ নেই। 
অর্থাৎ বার*লীয় দর্শনের এই রাস্তা ধরেই বিজ্ঞানের মধ্যে অধ্যাআবাদ ঢ:কে 
পড়েছে । মানব-পাঁরবেশের দ্বারা মান?ষ আচ্ছাঁদত বা চাঁলত নয়, সংবেদনের 
দ্বারা সীমাঁর়ত। এই থেকেই এল রবীন্দ্রনাথের--বি*বজগং আমার সম্টি 
আমার চেতনার সচ্ট, যাকে দার্শানক পাঁরভাষায় বলা যায় “সাঁলপাঁসজম্‌, 
বা অহতবাদ । 

মোটকথা, ভাববাদীদের কাছে সৌন্দর্য হল বস্তুজগত থেকে সম্পক্ণীবহন 
আলাদা এক গুণ, মানুষের মনের স্বতোতসারিত অন:ভব, তার আত্মিক সত্তার 
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প্রকাশ । এদের ধ্যাবসোলিউট” বা ব্রহ্গাস্বাদের অবস্থান সাধকের চিদলোকে» 
কাঁবর মানসকল্পনান়্, শিল্পীর কম্পজগতে । এরা হেগেল ও আনন্দবধনের 
অনবতর্ধ হয়ে বলেন, আঁদম শিল্পের অমাজত ও সংকীর্ণ বস্তু প্রাধান্যের 
যায়গায় আধাঁনক যুগের আত্মগত ভাবকম্পনার প্রাধান্য এসে সৌন্দর্যকে 
পবশদ্ধ ও [মৃত শুরে উন্লীত করেছে । এদের আর এক দল ক্লোচেপম্থীরা 
বলেন, দর্শন ও বিজ্ঞান থেকে শিল্পের সৌন্দর্য আলাদা । শবষয় বড় নয়, 
যা আঁভব্যন্ত হল সেটাই আসল । কাজেই 'বষয়-ীনবচিনের মধ্যে সৌন্দর্য 
ফুটতেই হবে এমন কথা নয় । যা'?শল্পীর বা কাঁৰর আত্মাকে আন্দোলিত 
করবে তাই-ই সন্দর ও সত্য । 

এই থেকেই শিল্পের স্বাধীনতা বা বিশদ্ধ 'বমূর্ত সৌন্দর্যের মতবাদ 
গড়ে উঠেছে । 

প্রাক্য়াটা প্রায় একই রকম । শহধ পাঁরুবেশ বদলেছে । আদিম মানবের 
কাছে যখন প্রাতবনধক ছিল প্রকীতি তখন সে দাবাগ্ন দেখে, ঝড়বঠাষ্টর তান্ডব 
দেখে ভয় পেয়ে যৌথভাবে দেবতা বা ইন্দ্রজাল কল্পনা করেছে, প্রার্থনা 
করেছে-_অশ্ গোধন' অহবধন* দাসধন দাও । স্বভাবতই এইভাবে যে প্রকাতর 
সঙ্গে একাত্মতা, তার মধো আধ্যানক বিজ্ঞানের মত কার্-কারণ উপলাব্ধ 
নেই । এ সম্পর্ক নোতিবাচক হলেও বস্তু-প্রকৃতির সঙ্গে মানাঁবক সম্পকের 
চাঁহদায় ও টানাপোড়েনে এ ধরণের এন্দ্রজীলক ঘটনা সর্বদাই একটা তীব্র 
ইতিবাচক প্রেরণা দিয়েছে । 

আজকের মানুষের কাছে প্রাতব্ধক হল তার শ্রেণবিভক্ত পঠীজবাদনী 
সমাজ | সামন্তযুগীয় ধমাঁয় ভাববাদের স্তর পেরিয়ে আজ সো বজ্ঞান-প্রযযীন্তর 
জয়-জয়ন্তীর যুগে এসেও উৎপাদনের উপায়গ্ণাল থেকে, পর্জীঁনয়ান্তত সমাজ 
থেকে শুধ বীচ্ছিল্লই নয়, ভার শ্রম, সাম্ট ও তার সমগ্র শরীর-সত্তাই পণ্যে 
রুপান্তারত । এই অবস্থায় একদলে আত্মসমর্পণ করে নৈরাশ্যের বা অবক্ষয়ী 
আত্মসর্বস্বতার দর্শনে তাঁলয়ে যাচ্ছে, আর একদল নিজেরই বিচ্ছিত্র ব্যান্তসত্তার 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে জটিল ও 'বমূর্ত অলীক কল্পলোকের অশ্রয়ে 
সৌন্দযের সন্ধান করছে + অরাৎ মাছ ব'ড়াশ এঁড়য়ে লাঁকয়ে পাশ্রে জালে 
পড়ছে । এরই পারিভাষিক নাম সরাঁরয়ালজম, কিউাঁবজম ইত্যাঁদ । 

এই ধারার আধ্াীনক ইউরোপীয় সোদ্দর্যবাদীরা ভ্যানগ্গের '"পটাটো 
ইটার্স” দেখে বলেন, নেহাতই সরল বস্তুবাদ * বূলগ্গেরীয় ভাস্কর্যীশল্পীর 
য্যম্ধের পটভূমিকায় সূম্ট “কোরিয়ান চিলড্রেন” অথবা রোমানীয় শিল্পা 


২ 


সৌন্দর্যবোধের উৎস সন্ধানে ২১ 


কাজনোভাদ্কির ণহরোজ অব লেবার” দেখে বলেন, বন্ড উদ্দেশ্মূলক বা 
রাজনৌতিক,। অথচ বুর্জোয়া উদ্মেষষঃগের ভাববাদী দর্শনের আলোকেও 
এইসব অসাধারণ 'িল্প-সৌন্দর্য যথেষ্ট মযযদা পায়, বৈজ্ঞাঁনক বস্তুবাদী 
চোখের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম । 

সোন্দর্যের উৎস সন্ধানে জীবাঁবজ্ঞানের শাখায় ডারউইনবাদের একটা 
ভাঁমকা রয়েছে । ডারউইন বলেছেন-- প্রকৃতি থেকেই বস্তু ও বিষয়ের সৌন্দর্য 
জন্মায় । মানবস্ঠস্টর আগেই সোন্দর্যের অনেক প্রাকীতিক আধার জন্মে- 
ছিল। অর্থাৎ মানুযকে তৃপ্ত দেবার জন্য নয়, নিজেদের জৈব প্রয়োজনেই 
সোন্দর্য সণন্ট হয়েছে । কাঁট-পতঙ্গকে আকর্ষণ করে প্রজনন-ক্রিয়া সম্পা- 
দনের জন্যই ফুলে সৌন্দর্য, পুরুষ পাখ নাচে গায় স্তী পাঁখকে যৌন সঙ্গমে 
আকর্ষণ করতে, গাছপালা, নদা-্পাহাড়, ফলফুলের 'বাচত্র রঙ শুধু প্রাণী- 
জগতকে এই রকম আকর্ষণের প্রয়োজনেই ফুটেছে । এককথায়, ডারউইনের 
মতে, সৌন্দর্যের নিয়ম প্রাকীতিক । কিন্তু কি করে এই সৌন্দর্যবোধ মানুষ 
ও প্রাণীদের মধ্যে জাগে তার ব্যাখ্য/য় তিনি অত্যন্ত দবেধ্যি ব্যাপার বলে 
থেমে যাবার আগে ক্নায়তন্বের গঠন? বলে দায় সেরেছেন । 

দেখা গেল. ভাববাদীরাও যেমন মানব সমাজের 1বকাশ প্রাকুয়ায় সৌন্দর্য- 
বোধের ভূমিকা প্রাতচ্ঠা করতে পারেনাঁন, ডারউইনও তেমনই এক যায়গায় 
এসে থেমে গেলেন । অবশ্য আর এক জীববিজ্ঞানী হেকেল 'ঠিক ডারউইনের 
রাস্তায় না গিয়ে মানষের ইীন্দ্রিয়গলর ?বকাশের সঙ্গে মানুষের সৌোন্দরযনি- 
ভবের, তার “ডেকরেটিভ আট+-এর ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন-_সরল 
সহজ থেকে জাঁটলতর এবং প্রাথথামক থেকে উচ্চতর পরযাঁয়ে স্পর্শ, স্বাদ? ও 
দর্শনোন্দ্রয়ের সমঃশ্লাতির কারণেই মানুষ আঁদম বর্বরতার যুগকে পার হয়ে 
সভ্যতার মাইল-ফলকগদাল পার হয়ে এসেছে । 

তব, এই ব্যাখ্যাতেও শঁকন্তু' রয়েছে । এই তত্বে ক্পনা ও চিন্তারাজ্যের 
সঙ্গে সৌন্দযেরি সম্পর্ক স্পস্ট হয়ান। ঠিক কথা, মানুষের চোখ দার্থ 
'বকাশের পথে এসেছে । তবু মানের চোখের সঙ্গে; দশ্যজগতের সঙ্গে 
তার কল্পনা ও চিন্তা শান্তর যোগ আছে বলেই ঈগল বা পি'পড়ের দ্‌"্ট অনেক 
বোঁশ তীক্ষম হওয়া সন্বেও মান্ষ সৌন্দর্যের উপলাব্ধি অর্জন করেছে । 
তাছাড়া মানুষ চোখের সীমা বন্ধ দিয়েও আঁতিক্রম করেছে; হাতিয়ারের সম্প্র- 
সারণ করেছে । বিজ্ঞান-প্রযযন্তর অগ্রগ্ীত ঘাঁটয়েও সে সৌন্দর্যকে মানবায়িত 
করেছে । হেকেলের চোখ শহধ্য দেখার হীন্দ্ুয়ঃ কিন্তু কার্ল"'মাক্দ-এর 


২২ সাহত্য সংস্কীতর নানাঁদক 


সৌোন্দতত্বে মানবায়িত দন্ট নিছক শারীরক হীন্দুয় নয়। তাঁর মতে, 
মানব তার শ্রমের দ্বারা প্‌নরূংপাদনের দ্বারা কেবল তার পাঁরবেশকেই 
বদলায়াঁন, সেইসঙ্গে নিজেকেও রূপান্তরিত করে চলেছে । আসলে সৌন্দর্য 
বোধের মাকপীয় ব্যাখ্যাই প্রকৃত বৈজ্ঞানিক 'ভী্তর উপর দাঁড়িয়েছে এই কারণে 
যেঃ এর মধ্যে মানৃষের উৎপাদনশীল শ্রম ও সংদীর্ঘ সামাজিক অনুশীলনের 
ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে । এই সামাঁজক অনুশীলনের ফলেই মানযষের মন, 
মীস্তসক ও বোধের ইন্দ্িয়গ্ীল ধাপে ধাপে পাঁরশীলত ও সমুল্রত হয়েছে, এই 
মূল্যায়ন গ্রহণ করার অর্থ" আদম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মান্যষের সংস্কাঁত 
ও সভ্যতার অঙ্গীভূত সোন্দযবোধের তথা চিন্ত সঙ্গীত, সাহিত্য ও অনান্য 
[শল্পকলার ক্রমাবকাশকে বিবইতিহাসেরই অবদান বলে স্বীকার করা । 


প্রশ্ণটা সাহিত্যের? না ব্যক্তি-সাহিত্যিকের? 


এক জাতের লেখক আছেন যাঁরা ভাবেন* লেখার সময় তান একা । 
লেখা হলে পাঠক পড়েন ও উপভোগ করেন । এই “একা? থাকার ব্যাপারটা 
কি? তিনি কি স্বয়ম্ভূ ১ তাঁর মন ও মনন কি মঙ্গলগ্রহ থেকে তাঁর 
শরীরে ভর করে ? 

আসলে কোন অবস্থাতেই লেখক ও পাঠক একা নন । অতাঁত ও বর্তমান 
সমাজধারার পরোক্ষ ও প্রতাক্ষ উপাদানের দ্বন্দংমূলক প্রান্তরা উভয় অংশের 
ব্যান্তত্রের গঠনে-তাঁন্রে মনে ও মননে' অনুভবে ও কম্পনায় কাজ করছে 
প্রীভীনয়তই | 

কাজেই ঘাঁরা মনে করেন, “আমি একা' তাঁরা জ'-পল সাত্রেরি সেই 
চরিন্রটির মত যে সারা জীবন প্রাণপণে ভেবে গেল “আমি রাজনীতির বাইরে? 
শেষে দূর্ঘটনার মৃত্যুর পুরব-মৃতূর্তে চিৎকার করে উঠল-*ও৪ এটাও রাজ- 
নীতির চক্রান্ত” ! 

তব; সাহত্যল.ন্টির মত সাহিত্য-শীবচারও জটিল প্রারুয়া। সমাজের 
শ্রেণী-অবস্থানে? ব্যন্তিগত দার্শনিক ও রাজনোতিক মতাদর্শে লেখক বা শিল্পী 
একট। বিশেষ খোপে নিবদ্ধ থাকতে পারেন ৷ কিন্তু তান যাঁদ সং ও 
নন্ঠাবান িলপী হন, তবে সচেতন এ ব্যান্তসত্তার সীমা আঁতিরুম ক'রে 
ব্যাপক বাস্তবসত্যের অনেক উপাদান তাঁর সম্টর মধ্যে থাকতে পারে । এ 
কথা ঠিকই, কোন ব্যক্তিই প্রচালত অর্থনোতিক 'বাধব্যবস্থা, আইন-প্রশাসন, 
ধ্যান-ধারণা, মুল্যবোধের বাইরে থাকতে পারেন না। প্রশ্নটা এখানে নয় । 
প্রন হল, তবে কি সাহত্যাঁবচারে স্র্টার সচেতন মতাদশের দিক থেকে 
পহ্টকে দেখবো 2 নাক তাঁর সণম্টর সামাঁজক ও রাজনৈতিক প্রভাবের 
ভাল-মন্দের হসাবটা আনবো £ | 

ব্যান্তগত সচেতন মতাদর্শে রক্ষণশীল হলেও সান্টর মধ্যে প্রগাতশীল 
উপাদান ফুটে উঠেছে এমন নজিরও যেমন আছে, তেমনই ব্যাক্তগত মতাদর্শে 
প্রথাতশ'ল হয়েও শিল্পীসত্তার দুর্বলতার কারণে সন্টর মধ্যে রক্ষণশীল 
উপাদান বা বাস্তবের খাণ্ডত রুপ এসে পড়েছে, এমন নাঁজরও 'িবরল নয় । 
অবশ্য এ ক্ষেত্রে ব্যন্তিসত্তা ও ?শল্পীসত্তার “প্যাকেজ ডিল” ভাগ্ব হয় না, মান্রার 
তফাৎ ও অচেতন শিল্পপ্রাকিয়ার কারণেই এমনটা ঘটে যায়। 


২৪ সাহত্য সংস্কীতর নানাঁদক 


এবার সমগ্র সমস্যাটির বিচারে অতীতের কয়েকটি এীতহাসিক সাহত্য 
মূল্যায়ন-পদ্ধাতর নজর তুলে ধরাছ । 


ফেডোরখ- এঙ্গেলস ১৮৮৮ সালের এরীপ্রলে ইংরাজ সমাজতন্তী লোঁখকা 
মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা এক পন্লে তাঁর ণঁসাঁট গাল” উপন্যাস পাঠের 
আঁভজ্ঞতা তুলে ধরেছেন এই বলে-_-“আমার মতে বাস্তবতা মানে কেবলমান্র 
খংটনাট বর্ণনা নয় । আসলে প্রাতীনাধত্রমূলক চাঁরত্কে প্রাতীনাধত্বমূলক 
পাঁরবেশে ফুটিয়ে তোলাই বড় কথা । আপনার লেখায় চারন্লগ্টীল যতটা 
প্রাতাঁনীধত্বমূলক, পাঁরবেশ ততটা বাস্তবসম্মত হতে পারোন । চাঁরব্রগ্ীলর 
একঘেয়েমী, ফণা ও দুদ্রশা বাইরে থেকে চাপানো মনে হয়েছে । এটা 
১৮০০-১০ সালের মধ্যে সাঁীসমো ও রবার্ট ওয়েনের দন্গ্ালতে মানানসই 
হলেও, ১৮৮৭ সালের সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী পটভুঁমিকায় অত 'নাক্ষয়তা 
ও ওঁদাসীন্য সাঠক বাস্তবতা পারাঁন । 

এই পন্রে আনরা লক্ষ্য করি, এঙ্গেলস সমাজতকনতরী হাক%নসা,ক তাঁর রচনার 
সাঁটণীফকেট রূপে ধরেনান । তান প্রধানত রচনার এীতহাসিক বাস্তবতার 
কাঁকটা বৈজ্ঞানক 'নারখে ধাঁরয়ে দিয়েছেন । অথত্ি মতাদর্শে সমাজতন্তী 
হয়েও লোঁখকা কোথায় ব্যর্থ হয়েছেন সেটা সহানূভীতির সঙ্রেই সমালোচনা 
করেছেন । 

এ একই পাত্র এাঙ্গলস বালজাকের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন--'বালজাক 
ছিলেন মতাদর্শে লোজাঁটামিন্ট (জামদার আঁভজাততন্ের সমর্থক- লেখক) । 
তাঁর কাছে ভাল সমাজ ভাবে ানিবেধি অধঃপাতে তলিয়ে যাচ্ছে সেটাই তরি 
উপন্যাসে তুলে ধরেছেন । তরি সহান:ভীত এ ধবংসোন্মখ শ্রেণীর প্রাতিই 
পড়েছে । 'কন্তু তান যখন ঘটনা ও চীঁর্রগতীল তীর বাস্তবতায় আঁকেন 
তখন তাদের সম্পকে তাঁর তীক্ষ7 ব্যঙ্গ ও তিন্ত মনোভাব এমনভাবে পড়েছে, 
তাতে তাঁর রাজনোতিক গোঁড়ামির উর্ধে আঁভজাতশ্রেণীর ভয়ঘকর অবক্ষয়ের 
ছণবকে এীতহাসক পটভূঁমিকায় এমনভাবে এ'কেছেন যাতে তখনকার (১৮৩০- 
৩৬) বামপন্থী রিপাবলিকান নেতৃত্বের উজ্জল ?দকটাই পাঠকমনে প্রভাব 
ফেলেছে । এইখানেই শিল্পী বালজাকের বাস্তববোধের জয় সচত হয়েছে ) 

এই ঘটনা থেকে কি বোরয়ে এল 2 বোরিয়ে এল, ব্যন্তিগত মতাদর্শে 
প্রশ্ীত-ীবরোধী হয়েও এতিহাসিক সত্যটা সং শিল্পীর হাতে চাপা থাকোন। 
বালজাকের ব্যান্তগত রাজনৈতিক মতবাদ গাঁতশীল বাস্তবতার চাঁহদাকে 


প্রশ্নটা সাহত্যের 2 না ব্যান্ত-সাহীত্যিকের ? ২৫ 


আড়াল করোন (যা প্রাতক্রিয়াশীল লেখক-শিল্পীরা শাসকশ্রেণীর প্রিয় হবার 
বঝোঁকে প্রায়শই করে থাকেন) । বালজাকের উপন্যাস শিল্পসান্ট 'হসাবে 
মহান । এতিহাঁসক বাস্তবতা ও শিল্পীর সততার দাঁব ব্যন্ত-বালজাককে 
আঁতিকুম কনেছে । ন্যার্ত-বালজাক মানুষকে কতটা আর প্রভাবিত করতে 
পারে ? কিন্তু তাঁর সাম্ট যগসত্যের উজ্জ্বল ছাঁব হয়ে চিরায়ত মূল্য পেয়েছে । 

এখানে একটা কথা অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার । আমাদের কালেও 
কিছ; লেখক-শিল্পী ও সাহত্য-সমালোচক বুজেয়া বাস্তবতা বা পরুটিক্যাল 
নয়ালিজম-এর খাতিরে মাকস-এঙ্গেলস-এর বালজাক-মূল্যায়নের নাঁজরে 
এই 'ীসদ্ধান্তে আসতে চাইছেন_ আমরাও বূজেরা অবক্ষয়ের ছবি আঁকতে 
পাঁর। আমরাও খোলামেলা মানাঁবকতা, ইন্দুয়াত্বক ভোণ-বাসনা, লোভ- 
লালসা ও ক্ষয়-দুব'লতার খখটনাট বাস্তব বর্ণনা” এমনাঁক শ্রামক বাঁস্ভতেও 
যেমন যেমন পচাগলা করঃণ প্রাত্যাহকতা দেখাঁছ' সেইসব পাঠক সাধারণের 
সামনে তুলে ধরতে পারি । 

আমার বন্তুব্‌” এইসব হল বর্তমান সমাজের খণ্ডিত, বিকৃত ও অসম্পূর্ণ 
বাস্তবতা, আদৌ এীতহাঁসিক বাস্তবতা ন্‌য় ৷ মার্কদ-এঙ্গেলস সাহত্য মূল্যায়নে - 
কখনই এই 'িচারকে অপ্রধান করেনাঁন, বরং উজ্টো। মনে হয়,” এ সব 
লেখক ও সনালোচক এঙ্গেলস-এর পঁসাঁটি গাল” উপন্যাসের সমালোচনার এ 
অংশাঁট-যেখানে শ্রামক শ্রেণীর বিপ্লবী সংগ্রাম ও তার মূল্যবোধের পট- 
ভীমকায় শুধহ বাদ ও দুর্দশার খধাটনাট বর্ণনার দোষের কথা বলেছেন__ 
এই দিকটা বেমালুম ভুলে যান । 

মার্কস তাঁর 'ক্যাপিটাল” গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে বালজাকের শেষ উপন্যাস 
লা পেসান.স'-এ শোষক জাঁমদার কিভাবে কৃষককে বাত করে; অর্থ ও জাম 
আত্মসাৎ করে দৌখয়েছেন ৷ চাঁরত্র ও পটভূঁমর সাঁঠক বাস্তবতায় দোখয়েছেন 
কিভাবে শোষকের তৈরী জালে অসহায় কৃষক জাঁড়য়ে পড়ে । ৃ 

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে আজও যাঁদ কোন বথার্সাহাত্যিক এ ভাবে 
জমিদার জোতদারের সঙ্গে ক্ষেতমজ;র ও গাঁরব চাঁষদের সম্পর্ক একে মাকস- 
এর বালজাক মূল্যায়নের দোহাই দিয়ে পাশ মাকাঁ পেতে চান, তবে বলবো 
তাঁরা বৈজ্ঞানিক সহিত্য-মূল্যায়নের বা এীতিহাসিক বাস্তবতার পদ্ধতিটা ধরতেই 
পারেনান । পারেনাঁন বলেই প্রচলিত সমাজের কেবল অবক্ষয়ধ ছাবর উন্মোচন 
করাকেই প্রশাতবাদী সাহিত্যের কাজ বলে ভুল করছেন । 

বালজাকের সময়ে কষকদের অবস্থা, আর এখনকার কালের কৃষকের অবস্থা 


২৬ সাহত্য সংস্কীতর নানা?দক 


এক নয়। মার্কস বেচে থাকলে কি এখনকার কৃষকদের এ রকম অসহায় 
নাক্ষয়তা ও নিবেধি অধঃপতনের চিন্রকে বাস্তবসম্মত শিজ্পস;ন্টি বলে ছাড়পত্র 
[দিতেন 2 আজ থেকে একশ” বছর আগেও এঙ্গেলস সমকালের শ্রীমকদের 
'নাঁক্ষয়তা বা নিবেধি দুর্দশার কাছে গা ভাঁসয়ে দেওয়ার ছাঁবকে অবাস্তব 
বলেছেন। অবশ্য তা যে ইউরোপাঁয় বজেদ্পী বিকাশের পটভামকায় এটাও 
নজরে রাখা দরকার । 


সমাজতান্তিক বপ্লব সফল হবার পর সোভিয়েত রাঁশয়ার শল্প-সাঁহতোর 
প্রশ্নে ব্যন্তির মতাদর্শ ও তাঁর সংষ্টর মূল্যায়নের প্রশ্নে, অতীতের শিল্প 
সাহত্যগত অবদান 'বচারের প্রন্নে লৌননকে প্রলেতকান্ট' বা আঁতবাম 
ব্দ্ধজীব-সমালোচকদের সঙ্গে যে বিতকে নামতে হয়ৌোছল তারই জের 
[হসাবে তাঁর টলস্টয়ের ব্যাতহ ও সাহত্য-মূল্যায়ন আমরা পেয়েছি । লোঁনন 
বলেছেন £ 

“এমন একজন শিল্পীর সঙ্গে আমাদের 'বপ্লবের নাম যুন্ত করাঁছ 'যাঁন 
বিপ্লব থেকে ?ানজেকে 'বাচ্ছল্ন রেখোছিলেন । এতে অনেকেই আশ্চর্য হবেন 
এবৎ ভ।ববেন এটা নেহাতই আরো পত সম্পর্ক দেখানো । ক করে তাঁর 
উপন্যাসকে বিপ্রবের দর্পণ বলা যাবে যাতে সবাকহ ঠিকাঠিক প্রাতিফলিত 
হয়নি 2 

*শকন্তু আমাদের বিপ্লব পঃরোপ্যার জাঁটল ব্যাপার। জনগণের এমন 
বড় অংশই এতে জাঁড়য়ে পড়েছেন ও অংশ নয়েছেন যাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন- 
ভাবে ঝকতে পাবেন না ছি ঘটছে কি ঘটতে চলেছে । এমনাঁক তাঁরা 
অনেকেই: প্রকৃত সেই এঁতিহাঁসিক ভূমিকা থেকে নিজেদের সীরয়ে রাখছেন যার 
প্রবাহের সঙ্গে প্রীতানর়তই দ্বন্দর-সংঘাতে আসছেন । এবং 1শল্পী যাঁদ 
প্রকৃতই মহৎ হন তাহলে অন্তত কিছ; পাঁরমাণে বিপ্লবের এইসব উপাদান 
তাঁর স:ম্টতে প্রাতফাঁলত করবেনই--টলস্টয়ের সাহিত্য, মতামত ও দর্শনের 
মধ্যে যে দ্বন্দ তা যেন কলন্দনরত । একাঁদকে তান একজন মহান শস্পৰ, 
এক 1বরাট প্রাতভা যান শ.ধ; রুূশজীবনের অতুলনীয় "চন্রই সাঁকেনান' 
সেইসঙ্গে ?ব*বসাহত্যে প্রথম শ্রেণীর অবদান রেখেছেন । অপরাঁদকে আমরা 
পেয়োছ জীমদারতন্ত্র ও খীষ্টভাবনায় আচ্ছন্ন এক ব্যন্তিকে। একদিকে 
পেয়োছ অসাধারণ শান্ত, দ-রদার্শতা, মিথ্যা ও ভণ্ডাঁমর বিরদ্ধে প্রাতবাদ ; 
অপরাঁদকে পেয়োছ টলস্টয়বাদ, যান জনসমক্ষে নিষ্ঠ নিজের ব্ঢক চাপড়ে 


প্র*নটা সাঁহত্যের ; না ব্যন্ত-সাহিত্যিকের ? ২৭ 


বলছেন-__ আম বজ্জাত 'কন্তু আম নোতিক আত্মশীম্ধর প্রচারক । আম 
মাংস বোঁশ খাই না আম ভাতের মণ্ড খাই । একাঁদকে তিনি ধনতান্বিক 
শোষণ, সরকার সন্ত্রাস আইন-আদালত ও প্রশাসনের হাস্যকর কাণ্ড ইত্যাঁদর 
শনর্মম সমালোচক * অপরাঁদকে 'তীন প্রচ্গার করেছেন- হিংসার দ্বারা অন্যায়ের 
প্রাীতরোধ করো না। একাঁদকে আমরা পাই পাঁরচ্ছন্ন বাস্তবতা. ও সমাজের 
সমস্ত মুখোশ টেনে খুলে দেওয়া ঃ অপরাঁদকে তীন প্রচার করেছেন জগতের 
সবচেয়ে ক্ষাতিকর 'জানস-ধর্ম* যার প্রভাবে তিন ডান সরকারের মন্ত্রী- 
আমলাবা সবাই এক-একজন িবশহদ্ধ যাজক হয়ে যাবে ॥” 

লেনিন এরপর বলেহেন--"টলস্টয়কে বত'মান কালের (লোননের সময়ের 
_ লেখক) শ্রীমকশ্রেণ'র সংগ্রানী দণ্টকোণে বা সমাজতন্ঞের পটভুঁনিকায় 
[বাচার করলে ভুল হবে । কাঁষ-অর্থনশাতর প্রাচন ভি।ত্ততে ?কভাবে চিড় 
খেয়েছে এবং নবোদ্ভুত বুজেরা ব্যবস্থার প্রভাবে কবকজীবনে ও সমগ্র গ্রাম 
সমাজে কি ক দ্বন্দ ও মূল্যবোধের সংঘাত সুম্টি হয়েছে, সেটা যে তিনি 
সততার সাঙ্গে অসাধারণ শিল্প-এতিভায় তুলে ধরেছেন এই ঘটনাই আমাদের 
বক্লবের দর্পণ হিসাবে কাজ করছে-ধনতন্ত্রের বিকাশ সবাঁকছ; পাঁরবর্তন 
করছে এবং পারাস্থীতিকে এমনভাবে ঘনীভূত করছে যাতে লক্ষ লক্ষ কৃষক 
জাগ্রত হচ্ছে এবং জাঁমদার ও পরকারের গ্রাতি তাদের ঘ্‌ণার মধ্য দয়ে এক বদ্ধ 
হচ্ছে_বিপ্লবী গ্রণতান্ত্ক সৎগ্রামের জন্য)” 

লোঁননের টলস্টয়-মূল্যায়ন থেকে সাহত্য বিচারে এতিহাঁসক বা 
দ্বন্দমূলক সামীগ্রক বাস্তবতার গ,রুত্বও যেমন প্রমাণিত হল তেমাঁন 
ব ঢা্তগত মতবাদের সীমাবদ্ধতা সহ্বেও শিল্পীর সততার কারণে সং্টর 
মধ্যে অনেক গতিশীল ও ইতিবাচক উপাদান পরবতণ প্রজন্মের সাংস্কীতিক 
এীতিহ্যে যে পাঁরবাঁহত হয়, এটাও বোঁরয়ে এল । এইভাবে বার করে 
আনাই সাহত্য-সমালোচনার বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাতি যার পরিভাষা মার্কসীয় 
বিচারপদ্ধাঁত । 


আর একটি অপেক্ষাকৃত কম প্রচারত অথচ মূল্যবান বিচারের উল্লেখ 
করবো । 

লোনন পখজবাদের চূড়ান্ত স্তরকে “রিব্যান্ড ক্যাপিটালিজম' বা সাম্রাজ্য- 
বাদ বলেছেন । এই সাম্রাজ্যবাদ চায় ি*ব-জনগ্ণণকে তার সংগ্রামী ও মানাবক 

১০০০ তস পে রর তি 
অতাঁত থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বা সেই সম্পর্কে বিকৃত ধারণায় আঙ্ছুু রাতে. 


২৮ সা'হত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


সমাজতন্ত্র তার সেই অতীতের বণনা, ীবাচ্ছল্লতা ও অসম্মান মুছে 'দয়ে 
মানবসংস্কাতির ধারাবাঁহক এীতহ্যের উপর জনগণকে দাঁড় কাঁরয়ে আরও উন্নত 
ও সদ্ধ করতে বদ্ধপাঁরকর । 

লোননের সার্থকতম উত্তরসাধক যোশেফ স্তাঁলন রাজনীতি, রণনশীতি 
ও অর্থনৈতক পাঁরকগ্পনার ক্ষেত্রেও যেমন, শল্প-সংস্কাতির ক্ষেত্রেও তেমনই 
অসাধারণ ছরৈ* বচক্ষণতা ও দঢ়তার সাথে সোভয়েত সমাজতান্ত্রিক [নমাঁণে 
বিস্ময়কর নেতৃত্ব দিয়েছেন । 

গণ-সংস্কতির বিকাশে, সাংস্কীতক মান উন্নয়নে চলচ্চিত্রের অপরিসীম 
শক্ত বুঝে ১৯১৯ সালে সমগ্র চলাচ্চন্র শিল্প রাম্দ্ৰায়ত্ত হবার পর একে একে 
আইজেনস্টাইনের এদ অ্ট্রাইক” জরোঁভদনের “মাদার ও স্টর্ম ওভার এশয়া” 
ডভঝেঙ্কোর “আর” এবৎ নিকোলাইয়ের পদ রোড ট; লাইফ" প্রভৃতি মহান 
সুষ্টি সম্ভব হয়েছে । 

১৯২৪ সাল লোননের মৃত্যুর পরের বছর স্তাঁলনের নেতৃত্বে সোভিয়েত 
সাহিত্য ?শল্পের নীতি 'ননধারক প্রস্তাবে বলা হয়__ণপীশল্প-সাহত্যের বাভব্র 
উপাদান ও শ্রেণীগত মর্মবস্তু ?িনখংতভাবে বুঝেও পার্ট (বলশোভিক বা 
কাঁমউীনস্ট পাটি“ লেখক) কখনই আঁঙ্গকের ব্যাপারে কোন 'নাঁ্ট 1বশেষ 
রীতকে যাল্লকভাহ্বে চাল রাখার পক্ষে ফতোয়া 'দতে পারে না শিল্প- 
আঁঙ্গকের ক্ষেত্রে বাভল্র ধারার ও গোম্ঠীর মধ্যে অবাধ প্রাতযোঁগিতাকে পাট 
অবশ্যই উৎসাহত করে ।” 

শিল্প-সাহত্যের প্রশ্নে কামউীনস্ট মতাদর্শকে যাঁরা গোঁড়া মপ্ণ এবং 
স্তাঁলন-পর্বকে যাঁরা 'ভ্রাসমূলক শ.ঙ্খলায় স্তব্ধ বলে মনে করেন তাঁদের 
সামনে স্তাঁলনের নেতৃত্বে গৃহীত এমন একাঁট এতহাঁসক প্রস্তাব তুলে ধরা 
আনন্দের বোঁক € তাছাড়া এর আরও একটা দক আছে । প্রন হল, এ 
সময়ে কেন এ রকম নীতি শীনধরিণ ও প্রস্তাব গ্রহণের প্রয়োজন হল? 
লোৌননের সময়ে যে প্রলেটকাজ্ট” ঝোঁক তাঁর ব্যান্তত্ব ও যান্তর কাছে গণাটয়ে 
গয়োছিল, তাঁর মৃত্যুর সঙ্গেই আবার এ আঁতি-বাম হটকারী ঝোঁক মা" চাড়া 
1দলে স্তাঁলনকে তার মোকাবলায় নামতে হয় । 

স্তালনের সময়ে রুশ নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরণের বিতর্ক তীব্র ও 
ব্যাপক আকার নেয় । ইাতিপূর্বে লোনন বদানভের আভজ্ঞতাবাদশ দর্শন 
(এীন্পারাঁসজম) খণ্ডন করোঁছলেন “মেটোরয়ালজম এ্যাণ্ড এীম্পারও 
ক্রাটাসজম গ্রন্থের অস্ত্র আর স্তালিনকেও সেই একই বগদানভনয় 


প্রশ্নটা সাহত্যের ? না ব্যান্ত-সাহাত্যিকের ? ২৯ 


সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁকের িরহদ্ধে রাজনীতি ও শিজপ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কঠিন 
সংগ্রামে নামতে হয়েছে । 

১৯২৫ সালে আট" থিয়েটারের বিপুল দর্শক সমাগ্মমে আঁভনীত হচ্ছে 
বুলকাগভের ণশদ ডেজ অন দি টারাঁবন' (নাট্যকারের “হোয়াইট গ্ৰার্ড 
উপন্যাসের নাট্যরুপ) | : বগ্‌দ্রানভীর প্রলেট্‌কান্ট গোত্ঠীর নেতৃত্থে 
আভযোগ করা হয়ঃ এতে শ্বেতরক্ষীদের প্রতি এমনভাবে সহানভতি দেখানো 
হয়েছে যাতে লালরক্ষীরা হেয় প্রীতপন্ন হয়েছে-এই নাটক 1বপ্লব-বিরোধী 
'গবং প্রলেতাঁরও সংস্কৃতি থেকে 'বচ্যুত । এই আঁভযোগ থেকেই দাঁব ওঠে, 
তীব্র আন্দোলন হয়--আঁবলম্বে এই নাট্যকারের বিচার চাই এবং নাটকের 
প্রদর্শন বন্ধ চাই । 

এই নাটকের শেষে একাঁট আত্মসমর্পণের দৃশ্য দেখানো হয়েছে । 
সোভয়েত-ীবরোধা টারাবন জনগণের ির্ঃদ্ধে অস্ব্রধারণ করে শেষ পধন্তি 
জনগণের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করল--এই ঘটনার সমালোচনা করে আন্দোলন- 
কারীরা বলেছেন, আত্মসমর্পণের দশ্যাঁট এমনভাবে দেখানো হয়েছে যাতে 
টারাবনের প্রাত ঘণা না জেগে সহান;ভতিরই উদ্রেক হয়েছে যা শ্বেতরক্ষা 
বাঁহনীর প্রাতি সমর্থনের হীঙ্গতবাহা ঘটনা । 

স্তাঁলন নাটকের আঁভনয় সামায়কভাবে স্থগিত রাখেন এবং কেউ বলেন 
এগারো বার, কেউ বলেন পনেরো বার এ নাটকের আভনয় দেখেন । বলা- 
বাহূল্য স্তালন যথেন্ট গ্রহ দিয়েই এই বিতর্কে অংশ নেন। তিন বিল 
বেলোতসেরভাস্কর পত্রের জবাবে বলেন--'টারবিনদের 'দিনগীল খারাপ নাটক 
নয়। ক্ষাতর চেয়ে এ নাটক ভালই করে বোঁশ। দর্শকদের মনে শেষ 
অনুভূতি এটাই-জনগণ ও তার প্রাতীনাধ বলশেভিকরা দঃ্ভেদ্য ও অপরাজেয়, 
যাদের কাছে টারাবন ও শ্বেতরক্ষাঁদের অস্ত্র সংবরণ করতে হয়েছে । ণ্টার- 
1বনের দিনগ্াাল' হল 'দিগ্বাঁজয়ী ক্ষমতার বাহঃপ্রকাশ, যাঁদও এর নাট্যকার 
এই বাঁহঃপ্রকাশ সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিলেন না। কিন্তু তা দেখা 
আমাদের কাজ নয় ।**'অবশ্য সমালোচনা করা এবং অ-প্রলেতাঁরও সাঁহত্য 
বলে নাঁষদ্ধ করার দাঁব তোলা খুবই সহজ । কন্তু যা সহজ সেটাই সাঁঠক 
বা শ্রেষ্ঠ হতে গারে না। আসলে এটা 'নাঁষদ্ধ করার ব্যাপার নয় । নাট্য- 
মণ থেকে স্তরে স্তরে পুরাতন ও নতুন অ-সর্বহারা সাহত্য প্রাতযোঁতার 
' মাধ্যমে হঠাতে হবে এবং সেইসঙ্গে খাঁটি আকষণণীয় িল্পমাণ্ডত সোভিয়েত 
নাটক সৃষ্ট ও আভনয় করে এ সব যায়গা দখল করতে হবে ।" 


৩০ সাঁহত্য সংস্কাতির নানাদিক 


উল্লেখযোগ্য যে, এই এীতিহাঁসিক নাট্যবতর্কে অংশ নিয়ে এবং 
আলেচ্য মূল্যায়ন রেখে আ্ীলন আবার এ নাটকের আঁভনয়ে নিদেশি 
দিয়েছিলেন । 

উপরে উল্লোখিত ঘটনা ও গ্তালনের পত্র থেকে নাট্য বা শিল্পাঁবচারের 
কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বোশিঘ্ট্য বোঁরয়ে এসেছে | প্রথমতঃ সচেতনভাবে শল্পা 
বা লেখক লোনন-কথত 'পাঁট“জানাশপ'-এর অঙ্গীভূত না হলেও সমাজ 
বাস্তবতার প্রাঁত 'ন্ঠা ও শিল্পীর সততা থাকলে তাঁর সূষ্টি গ্রগাঁতি বা জন- 
গণের "পার্টিজান? হতে পারে । ব্যান্তগতভাবে তাঁর মতামত যা-ই হোক না 
কেন, সেটা দেখার দরকার নেই এবং রচনার খএটনাট ভুল নিয়ে মাথা 
ঘামানোর চেয়ে দশক বা পাঠকমনে প্রধান ছাপটা কি সেটাই বড় কথা । 
দ্বিতীয়ত, প্রগাতর বা জনগণের পাার্টজান' হবার অন্যতম শত হল, 
রচনাকে আকষ্ণীয় শিপসম্মত হতে হবে। 


পুনশ্চ £ 
. বালজ।ক ও ১লস্টয়ের য়ে সাগ্রাজাবাদী প্রচার-মাধ্যমগমল আজকের মত 

স্বভাবতই এত শান্তশালী ও বহ্যাবস্তৃত ছিল না। ব্যান্তগত প্রতিক্রিয়াশীল 
মতাদর্শের গণ-প্রভাব তত উদ্বেগের কারণ "ছল না। 

কিন্ত আধ্মানক বিজ্ঞান-প্রযযন্তর কল্যাণে সংবাদপন্র রেডিও-ট ভি: 
চলাচ্চন্র ইত্যাদির মাধ্যমে বড় বড় লেখক-দার্শীনক ও বিজ্ঞানীদের ব্যান্তগত 
মতবাদ সারা বি*বজনগণের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বস্তার করছে । 

দ্বিতীয় 'ব্বযযদ্ধের সময়ে রলাঁ-রবীন্দ্রনাথ-আইনস্টাইন কি বললেন 
সেটাও যেমন মান;ষকে উদ্দীপত করেছে, জাপানী কাব নোগনাঁচ, জামনি 
দাশনক গোয়েবেলস এবং ইতালিও বাদ্ধজীবি মুসোলিনী ?ক বলছেন, 
সেটাও তৈমনই মানুষকে যাদ্ধ ও ফ্যাঁসবাদী সংস্কৃতির সপক্ষে টেনেছে। 

সম্প্রীতি আমাদের দেশে 'বাঁশম্ট লেখক-বাদ্ধজীবীরা কে কতটা রক্ষণ- 
শীলতার পক্ষে ও জনগণের প্রগাঁতির পক্ষে ব্যন্তিগত মতবাদ বান্ত ক্য়লেন 
তার প্রভাব--আজকের উল্লবত ও স্পর্শকাতর প্রচার-মাধ্যমের যে, আঁধকতর 
রাজনোতিক সচেতনতার স্তরে যথেষ্ট কাজ করে বৈকি ! 


পুনমুল্যায়নে সতীনাথ ভাড়ড়ির রাজনৈতিক উপন্যাস 


রাজনোঁতিক উপনাস কাকে বলবো? 


উপন্যাস তার জন্মসূমেই মূলত রাজনোতিক । সামন্ততন্দের ধর্স-দর্শন 
ও প্রাতিষ্ঠাঁনক প্রথা-সংস্কার, ধ্যান-ধারণা, জীবন ও জগৎ সম্পকে যে 
মায়া বা কুয়াশা স:'ন্ট করে রেখোঁছল? ১৬-শ ও ১৭শ শতাব্দর বজেয়া 
বিপ্লবের আঘাতে, সবেপার ১৬শ শতাব্দর 'ীশল্প-প্রয্যা্ড ও ধনতন্দের 
1বকাশে মানুষ তার জীবন ও জগতকে বান্তব রূপে ফিরে পেয়োছল । ব্যান্ত 
ও বাস্তব জগতের আঁধকারবোধই বূজেঁয়ী বিপ্লবের মহত্তর অবদান এবং 
উপন্যাস এই ধনতান্ক বিপ্লবের শ্রেন্ঠ শিল্পরপ | 

সামন্ততাঁন্নুক সমাজের শ্রেণী-নরোধ নানামুখী ধমীশ্ি দর্শন ও আচার- 
প্রথার আবরণে আড়াল করে রাখা হয়োঁছল, ব্যন্তি-আঁম বলে কিছ ছিল না। 
মায়াময় জগতেরই একটা সমাপ্ত তংশ ছাড়া ীকছু নয় । ীক্তু ধনতন্দ 
শ্রেণ-ীবরোধ ও শ্রেণশোষণ তীরুতর করার সঙ্গে বিজ্ঞান-প্রষ্ণহর সাধাীজকী- 
করণের সঙ্গে ব্যন্তিত্ব ও বাস্তব জগৎ স্পম্টতর ও সক্রিয় হয়েছে । বাস্তব জগতের 
বা সমাজের গাঁতশীলতা বা পাঁরবর্তনশীলতা ব্যান্তর মধ্যে িযয়ীভূত অনযুহঙ্গ 
দিয়ে তাকে 'বাঁশস্ট স্থান-কালের মধ্যে সজীব করে তুললো । 

কাজেই উপন্যাসে যে ব্যান্ড ও সমাজ বাস্তবতার সম্পকে ভিন্ন ভি 
আঁভন্ঞতা, গতিশীলতা ও দ্বাদ্দিথকতার প্রাতিফলন ঘটে তা শ্রেণীবিভন্ত 
ধনতান্ত্িক ব্যবস্থারই ফল ও চলাচল | ক্লীস্টোফার কডওয়েল বলেছেন-- 
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এই কারণেই বলেছি; উপন্যাসের চাঁরন্রটাই হচ্ছে রাজনোতিক । 

মান্য যখন যৌথ আঁদম স্তরে প্রকীতির নানামুখী ঘটনার সামনে বম 
ও বিভ্রান্ত, তখন সে বড়জোর ওডোসউস (৭ওডোঁস” মহাকাবে)) হয়েছে- একটা 
প্রাকীতিক কাল্পাঁনক জগ্ঘতে অংশ রূপে তাড়িত হয়েছে । ?কন্তু যোদন থেকে 
সে প্রকাতির বিরদ্ধে সংগ্রামে, প্রকৃতিকে জয় করার আনন্দে নিজেকে আঁবংকার 


৩২ সাহত্য সংস্কীতর নানাঁদক 


করলো, আত্মসচেতন হতে সুর; করলো, তখনই উপন্যাসের আঁদর:প 
“রোবিনসন ক্ূসো” সৃন্টি হয়োছিল । 

উপন্যাসের জগৎ বাস্তব বলার অর্থ এই নয় যে, তা ফোটোগ্রাঁফক । 
পাঁরবর্তনশশল ও বৌঁচন্রযময় সমাজে সর্বদাই যে দ্বন্দ; চলছে, তার প্রীক্রায় 
ব্যান্ত-মানুষ 'কভাবে ভাঙছে, বদলাচ্ছে, 'পাঁছয়ে যাচ্ছে অথবা স্থিতাবস্থায় 
গনজেকে এাঁলয়ে দিচ্ছে, এইসব ঘটনাই সজীব ছাব ও দাঁলল হয়ে ওঠে 
উপন্যাসে । শ্রেণীবিভন্ত আবরাম ভাঙাগড়ার আবর্তে চলমান সমাজবাস্তবতায় 
ব্যান্ত-মানূষের যে আচরণ ফুটে ওঠে তার মধ্যে কোন-না-কোন শ্রেণীধারার 
রাজনৈতিক উপাদান থেকে যাবেই । এই অর্থেই উপন্যাস মানেই রাজনোতিক 
জাঁবনাশল্প। 


বাংলা পাহিতো উপন্যাস 


আমাদের দেশের ব্রিটিশ উপ্পানবেশতন্ত্রের িশ্র-অর্থনপাতি- চিরছ্ছায়ী 
বন্দোবস্ত, রেল টৌলগ্রাফ ও পাশ্চাত্যা*ক্ষা-এরই মধ্যে রোপিত হয়েছে 
সাগাজিক দ্বন্দ । একাঁদকে রামমোহন-ীবদ্যাসাগর-ডিরোজিয়ানদের বেকনীয় 
যযান্তবাদের ধারা, অপরাঁদকে বর্ণীহন্দ; মধ্যস্বত্বভোগীদের শ্রেণী-স্বাথ্থের 
উপযোগ্বী হিন্দ[মেলা ও বঁঙ্কমচন্দ্রীয় হন্দঃ পৃনরঃজ্জীবনবাদী রোমান্স বা 
সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের ধারা আমাদের ভ্রাতীয় বা রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণায় 
এনোছিল সংশর ও 'ীবরোধ । অবশ্য শেষোন্ত ধারাই শ্রেণী-প্রাধান্যের কারণে 
বোঁশ তীব্র ও ব্যাপক হয়োহিল । এই রকম সাম্প্রদায়ক দেশপ্রেমের জাগরণে 
[ব্রাটশ শাসকের আপাঁত্ত ছিল না। কারণ তা ছিল সাণ্রাজ্যবাদী শাসনে ও 
শোষণে বিক্ষুব্ধ প্রজাদের রাজনোতক পাঁরন্রণীত প্রাক্য়া। তাছাড়া এই রকম 
শনদেবি' রাজনশীতিতে তাদেরই সীবধা । এতে মুসলমান সম্প্রদায়ের বাচ্ছিশ্রতা 
আরও বেড়েছে । সিপাহী ও নীল দ্রোহের আতঙ্ক কাটানোয় হিন্দু 
ব্শদ্ধজীবীদের এই রকম রাজনৈতিক ভাবধারাই কাজ করেছে । সতরাং 
'নীলদর্পণ' রোখো, আর 'আনন্দমঠ-দেবীচৌধূরাণন-সীতারাম-নে, জাতীয়তা- 
বাদী বা রাজনোতক বেদ বানাও । অবশ্য সরাসাঁর 'ব্রাটশ-স্বার্থ রক্ষার 
লক্ষ্যে গাল রাঁচত না হলেও সহযোগী মধ্যস্বত্ুভোগী শ্রেণীর জাম ও 
সম্পাত্তর স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যটা প্রচ্ছ্ থাকেনি । 

বাঁকমচন্দ্রের এই শ্রেণীস্বার্থবাহিত জাতীয়তাবাদী ভাবধারার যথার্থ 


পুনমূ্ল্যায়নে সতাঁনাথ ভাদ্যাড়র রাজনোতিক উপন্যাস ৩৩ 


উত্তরসাধক হলেন তারাশঙ্কর, শরৎচন্দ্র স্বাঁবরোধী এবং রবীন্দ্রনাথ বৃজৌয়া 
উদ্দারনোৌতিক ও যাক্তবাদী ভাবাদর্শের টানে 'গোরা'তে তামিজ মিঞা পর্যন্ত 
ছঠরেও “চার-অধ্যায়”-এর বেড়া ভাঙ্গতে পারেনান । 

প্রসঙ্গত বলে রাখ, তথাকথিত এ্যাকাডোমক সাহত্য-সমালোচকরা হয়ত 
বলবেন, এ তো সামাজক উপন্যাস-এর কথা ! বাঁঙ্কমের মুসাঁলম-ভারত 
ও শৃহন্দ্‌ রাজা-রাজড়াদের কাঁহনীী তো এই সব উপন্যাসে আসোৌন ! ঠিকই, 
মধ্যযুগীয় রোমান্টক গোবষাক ছেড়ে পরবতী” বাংলা উপন্যাসের পটভূমি, প্লট 
৬ চারন্রের মূল উপাদান সেই একই-বর্ণীহন্দঃ মধ্যস্বত্রভোগীদের মাজত 
শ্রেণব-স্বাথেরি প্রাধানা এবং যেখানেই শ্রেণী-সংঘাতের সম্ভাবনা, সেখানেই 
এঁড়য়ে যাওয়া বা থেনে যাওয়া । 

রাজনীতি ততো এরই নাম-সমাজের অর্থ-ব্যবস্থাপৃষ্ট শ্রেণগত 
অবস্থনের ব্যবহারিক ও মানাসক টানাপোড়েনের প্রাতকলন । এই অরে 
যে-কোন সমাজ-সচেতন বস্ত্রানজ্ঠ সাহত্যই রাজনোতিক। 

তবে বিশেষ অথে আমরা নিশ্চই রাজনোৌতক নাটক. কাঁবতা বা গল্প- 
উপন্যাস তাদেরই বলত্বা যেগধীলতে শ'সনক্ষমতার অবস্থান ও তার সঙ্গে 
সানাজক শ্রেণগযীলর সম্পক“ ও সংঘাত এবং শ্রেণগঠীলর নধ্যেও পারস্পারক 
সম্পর্ক স্পস্টত ফুটে ওঠে । শাসক যাঁদ ীবদেশী হয়, তবে এক ধরণের 
স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ, ঘা নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের মুখ চেয়েই প্রকাশিত 
ও 'নয়ান্তলিত হয় । এক্ষেত্রে নেতৃত্বের প্রত্নটাও থাকে । চাষা তোরাপের 
বীঁরত্টা জাঁমদার নবীনমাধবের ততক্ষণই সহনাঁয় যতক্ষণ তা 'ব্রাটশ নীলকর- 
দের বিরদ্ধে উদ্দীরত হয়। কন্তু এই ঘটনার পণ্চাশ বছর পরেও 
ধূনকেতু'র নজরুল যখন সরাসাঁর কৃবক আন্দোলনের পক্ষে 'লাঙল'-এ 
রূপান্তরিত হলেন, তখন শরৎচন্দ্রের সব্যসাচী মধ্যবত্ত অহাঁমকার খাঁচা 
থেকে শাঁশকাবিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল; এবং হেয় করেন । অথার্থ 'িল্লীসমাজ?-এ 
আকবররা যতক্ষণ পযন্ত রনেশদের ভক্ত ও অনন্গত থাকে, ততক্ষণহ তারা 
মানুষ”? আর “চৌরীচোরা'র্র (১৯২২) সত্যাগ্রহ যখন জাঁমদারদেরও "খাজনা- 
বন্ধ আন্দোলনে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই মধ্যস্বত্ভোগী ধনা নেতৃত্ের 
দেশপ্রেমের সীমাবদ্ধতা ও ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়-_“হোটলোকগঃলো” মাথায় 
ওঠে, এমনাঁক সত্যাগ্রহও বন্ধ হরে যায়। 


এই পটভুমিকাতেই সতীনাথ ভাদীড়র জারা", ণ্ঢোঁড়াই-চাঁরত' এবং 


৩৪ সাহত্য সংস্কীন্তর নানাঁদক 


ণঁন্রগ্প্তের ফাইল? উপন্যাসের গবচার করতে হবে । অবশ)ই স্মরণ রাখতে 
হবে, এরই মধ্যে প্রথম বিশবযনদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ও প:ঁজবাদী সংকট ও অত্যাচার 
তীব্রতর হয়েছে, দেশে দেশে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম প্রত্যক্ষ ও ব্যাপক হয়েছে, 
সবেপার ১৯১৭ সালে শ্রামকশ্রেণীর অগ্রণী পাঁটর নেতৃত্বে পাঁরচালিত 
বিপ্লবের ফলে সোভয়েত রাশিয়ায় দ্‌নয়ার প্রথম সমাজতান্তক রাস্ট্রেরে জন্ম 
হয়োছে এবং আমাদের দেশেও কাঁমউনিষ্ট পাঁট” ও কৃষকদের শীবপ্লবী সংগঠন 
শোষিত জনগণের মধ্যে কাজ করাতে নেমেছে । 

বাংলা সাঁহত্যে কথাঁশল্পঁ সতীঁনাথ ভাদহ্ড়ী যতটা শবতাঁকত* ততটা 
পাঠিত নয় । যতটা পবস্ময়কর? ততটা জনীপ্রয় নয় । এর কারণ £ একাঁট 
স্বাধীন দেশে আজ পর্যন্ত জনগণের শিক্ষা ও সংস্কীতির ?াবকাশ যতটা হবার 
কথা, ততটা হয়াঁন, লেখকরা যতটা ব্যাদ্থজীবী মধ্যাবত্ততার পাঁরমাজনায় 
ঝকঝকে ততটা গণমঃখাঁ সংস্কীতি-চেতনায় উন্নত নর । এই রকম প্রত্যাঁশিত 
ঘটনা যে হয়ান, তারও কারণ 'নাঁহত রবেছে আমাদের জ্বাধানতার ফাঁক ও 
আর্থ-সামাঁজক বকাশের অসম্পূর্ণতা ও অপনম্টর মধ্যে । 

1ক'তু এটাই শেষ কথ। নয় । গাজনোতক পাঁরবেশ ন। সমাজের মধ্যেকার 
দ্বন্দের ব্যন্তিমানসে যে সব মোচড় লাগে, তার দরুণ সৎ স্পর্শকাতর ও 
সমাজসচেতন লেখক-াঁশল্পদের দম্টভীঙ্গর পদও একটা-একটা সরতে থাকে । 
প্রথম বে*বযুদ্ধের ধাক্কায় বিরাট একটা পাঁরবর্তন এলো রবীন্দ্র চেতনায়, 
নজর-ল এাঁথাঁজম থেকে বলশোভিজম-এ রূপান্তরিত হলেন (যাঁদও শে 
জীবনে “মানাঁসক বিপর্যয়” এসে তাঁর সম্টর পথকেও কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেয়), 
শরৎচন্দ্র কংগ্রেসী গাম্ধবাদের পথে নেমেও তার সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার 
চেষ্টা করেছেন এবং মানক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিয়েড' থেকে মাকস-এ উন্তরণ 
তো উত্তরকালের স্ণান্টগ্রলকে ইতিহাস ও সমাজাবকাশের বাস্তব সত্যকেই 
ফুঁটয়ে তুলেছে । 


জাগরণ £ 


সতানাথ ভাদড়ীর সাহিতা-জীবন তাঁর প্রত্যক্ষ রাজনোৌতিক জাঁবনের 
ফল। তাঁর 'জাগরী” (১৯৪৫) কংগ্রেস কমা হিসাবে ব্রিটিশ কারাগারে বসে 
লেখা । ব্যন্তিস্বাতন্ত্যের মতাদর্শে জারিত আঁস্তত্ববাদী জয়েসীয় বা প্র্তীয় 
ভাঙ্গতে লেখা এই উপন্যাসে 'র্রাটশ শাসনের বিরুদ্ধে ক্রোধ জাগ্ানোর চেয়ে 


পুনর্মল্যায়নে সতীনাথ ভাদযাঁড়র রাজনৈতিক উপন্যাস ৩৫ 


তাদর্শ ও মানাবকতার দ্বন্দ এবং আত্ম-সমীক্ষণ-জাত ব্যান্তগত উপাদানগলিই 

প্রাধান্য পেয়েছে । এতে কংগ্রেসী বিল;র প্রাতি কমিউনিষ্ট নীলুর শীব*্বাস- 
ঘাতকতা”কেই বড় করে দেখানো হয়েছে । 

এরই গ্রভ।রে সতাঁনাথের মানসলোকে কাজ করেছে পচনশীল পণঁজবাদের 
তথাকাথত বাস্তববাদ বা প্রকাতিবাদী (কলোল যুগের) সাঁহত্যাদর্শ এবং 
গান্ধীবাদ রাজনীতির সীমাবদ্ধতা । তিরিশের দশকে পুতুল নাচের ইতিকথা” 
ইত্যাঁদ গপ্প-উপন্যাস লেখার পর ১৯৪২ সালে মাক“সবাদে দাঁক্ষত হবার পর 
নাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন “মাক্সবাদই যখন মানবতাকে প্রকৃত অগ্রগাতর 
সাঁঠক পথ বাতল[তে পারে, অতীত ক ছিল, বর্তমান ক হয়েছে এবং 'কভাবে 
কোন: ভাঁবধ্যৎ আক্বে জানয়ে দিতে পারে তখন মাকণসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ 
থেকে সাহত্য করতে গেলে এলেমেলো উল্টোপান্টা অনেক 'ীকছু তো 
ঘটবেই 1” [সাহত্য করার আগে] 

একই সময়ে সতীনাথ বলছেন--'একটা বিশেষ রীতি যা গারব লোকেদের 
নিয়ে লেখা বইয়ে সবচেয়ে বোঁশ প্রচালত (বামপন্থন) সাহত্যে-_ সেটা 
সাহত্যের পক্ষে একট? স্ুল মনে হয়ৌছল আমার 1” আমার ধারণা, ইএ 
কারণেই 'জাগরা" স্বাধীনতা আন্দোলনের বাতাবরণে লেখা উপন্যাস হয়েও 
বোঁশ পাঁরমাণে পারবারক ও সক্ষম ব্যন্তি-সর্বস্ব আঁস্তত্বকণার আবর্তে 
ঘরপাক খেয়ে “এলোমেলো উল্টোপাল্টা? হয়েছে । 

প্রসঙ্গত লেখকের নৈৰাঁন্ডিকতা ও বাস্তববোধের প্রশ্নাঁট 1ব্চার করতে হয় । 
গোড়াতেই বলে রাখি, যে কোন যুগে যেকোন সঞ্ড নিষ্ঠাবান ও হইাতিহাস- 
ঢেতনাসম্পন্ন লেখকের সংজনশীল কাজে নৈবণন্ডকতা বা প্রচারহানতার 
ব্যাপারটাই অবাস্তব । রাজনীতি বা এাতহাঁসক বাস্তবতার প্রশ্নে আসার 
আগে ব্যান্তত চীরব্গ্চীলর গঠন সম্পর্কে সতীনাথের পছন্দের দিকটা একট? 
বুঝে নেওয়া দরকার । বল; গোড়া থেকেই সহনশীল, শান্ত ও বম্জ্ট 
স্বভাবের, সবারই প্রিয়, হিংসা বা রক্তে তার গা শিউরে ওঠে । অথচ [*বাসে 
অটল । অপরপক্ষে নীল একগ্রঃয়ে, কাটখোট্া, আত্মবিশ্বাসের বালাই নেই; 
ভয়ে শাঁঙ্কত, আবার 'নজের স্নাবধা সম্পর্কে সচেতন । বোঝাই যায়, 
কংগ্রেসী বিলূর সঙ্গে কাঁমউীনস্ট নীলুর লেখকের সাপেক্ষতার মান্রাটা 
কোনদিকে ভারা | 

বয়াল্রশের আগম্ট আন্দোলনের ঘটনা থেকে 'জাগরী”র আত্মকথনসর্বস্ৰ 
চাঁরত্রগ্যালর আত্মপ্রকাশ হয়েছে । 


৩৬ সাহত্য সংস্কাতির নানাদিক 


এর আগে দেশে গান্ধিজীর নেতৃত্বে আহংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন শহ্ধ; 
ব্যথই হয়ান, চৌরাঁচোরার ঘটনার পর চিত্তরঞ্জন-সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে 
বোঁরয়ে স্বরাজ্য দল গড়েছেন, শরৎচন্দ্র কংগ্রেস ছেড়েছেন, ১৯৩০-এর আইন- 
অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা রাজনশীতি-সচেতন সৎ স্বাধীনতা-সংগ্রামদের 
কাছে ধরা পড়েছে, মীরাট ষড়ফন্ত্র মামলায় মুজফফের আহমদ প্রমথ কামউীনস্ট 
দেশপ্রোমকরা আসামাঁর কাঠগোড়ায় দাঁড়য়ে শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতর 
জয় ঘোষণা করেছেন এবং পূর্ণ স্বাধীনতার ডাক ?দরেছেন এবং সবেপার 
ইন্তালি, জার্মানী ও স্পেনে ব*ব-ফ্যাসিবাদের ববরুদ্ধে গোঁ্ক রলাঁ বারবৃস- 
আইনন্টাইন রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ মুলকরাজ আনন্দ প্রমূখ লেখক ব্যদ্ধজীবী 
জনগণের গণতান্লিক মূল্যবোধের সপক্ষে এঁক্য ও সৎগ্রামের সংকল্প ঘোষণা 
করেছেন ॥ 

১১৪২ সালে ফ্যাঁসম্ট জামানী যখন সোভিয়েত সমাজতন্ত ধ্বংসের 
আগ্রাসী আভষান চালায়, তখনই সেই বিশ্ব-ফ্যাঁসবাদের বরুদ্ধে শ্রমজীবী 
জনগণের স্বাধিকার রক্ষার এীতিহাঁসক সংগ্রথমের পর্বে (জনযুন্ধের পরবে 

হগ্রেস মিতশান্ত ব্রাটশের 'বরুদ্ধে “ভারত ছাড়ো” আন্দোলনের ভক 'দল। 

অর্থাৎ শ্রামক শ্রেণী দনাজতন্ত্র বা কামীনস্টদের 'বপ্লবী সংগ্রানের গবজয় ও 
প্রসার হলে পাছে জাতীয়তাবাদী ধনশকশ্রেণর কংগ্রেস দলের স্বরাজপ্রাপ্তি 
কেশচয়ে যায়, তাই একই সাথে পরোক্ষে ফ্যাঁসবাদের পক্ষে এবং প্রত্যক্ষে কাঁমউ- 
ণনম্টদের জনযহদ্ধ ধংস করতে গান্ধিজী-নেহেরুর দল “ভারত ছাড়ো” হাঁক 
ছাড়লো । একই বছরে কাঁমউীনিষ্ট লেখক ও শ্রীমকনেতা সোমেন চন্দ্রকে ঢাকার 
রাজপথে খন করা হল [অথচ জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস কমা বিল? রক্তও হিংসা 
সইতে পারে না] । সতীনাথের অজানা নয়, ১৯৪৫ সালেই নভয়ে 
ফ্যাঁসবাদের বিরদ্ধে সোঁভয়েতের লাল ফৌজের বিজয়-মৃহূর্তে দাঁড়িয়েই 
কাঁমউীনিস্ট কাব স:কান্ত 'ব্রাটশ শাসকের প্রাত সগোৌরবে উচ্চারণ করেছেন । 

শদাঁগ্বজয়ী দঃশাসন 

অনেক 'নয়েছ রন্ত 

অনেক দিয়েছ অত্যাচার 

এইবার তোমার বচার-*? 

এরই নাম এীতিহাসক ব। রাজনোতিক মূল্যবোধ । এই মূল্যবোধে 
দুর্বলতা ও সংকট ছিল বলেই বিল;র প্রাতি পক্ষপাত এবং নীল?র প্রতি 
অবহেলা জাগরাতে প্রচ্ছল্ন থাকোন । তাহলে প্রসগর বা ব্যান্তুগত ঝোঁকটা 


পুনমূল্যায়নে সতীনাথ ভাদ্যাঁড়র রাজনোতিক উপন্যাস ৩৭ 


কোন: দিকে এটা ধরতে অস্গাবধা হওয়ার কারণ আছে কি? সতীনাথের 
পক্ষে এটাই স্বাভাঁবক ছিল । 

আর বামপল্থা বা কাঁমউীনস্ট মতাদর্শের প্রাতি তাঁর অনীহার কথা তো 
নিজেই প্রকাশ করেছেন । আমরা কন্তু কখনোই বাল না সাহত্য প্রচার 
নয়। যেখানেই প্রকাশ, সেখানেই প্রচার, প্রকাশনারই প্রগার । এসংকাইলাস, 
কাউন্ট, ম্যাকবেথ, মুক্তধারা, গোরা--সবই প্রচার । জীবনসত্যের, দর্শন-সংস্কীত 
ভাবনার প্রচার, লেখকের নধ্যে সমকালের ঘনীভূত এাঁতহাঁসক ও সামাঁজক 
ম.ন্যবোধের প্রচার সমাজাঁবকাশের নানা ভাঁজ বা বাঁকগণল ধাঁরয়ে দেবার 
প্রচার । ভাববাদ ও গান্ধীবাদ হলে প্রচার নয়, আর বস্তুবাদ ও মাকসবাদ 
হলেই প্রচার হবে-এ কেমন যান্ড ? ধরা যাক, ১৯৪২ সালের মার্চে লেখা 
সোমেন চন্দের 'দাঙ্গা' গল্পের কথা । হিন্দ ম;সলমান দাঙ্গা হচ্ছে । রাঁটশ- 
বিরোধী “ভারত হাড়ো” আন্দোলন চলছে এবং কমিউীনষ্টদের নেতৃত্বে 
গণতান্ত্রিক শান্তর সনাবেশ ঘটিয়ে ফ্যাসিম্ট-বারোধা জনযদ্ধের পর্ব 
চলছে । ভাই তজয় শৃহন্দ; সোস্যাঁলস্ট, দাদা অশোক কাঁমউনিস্ট | 
তাই অজয় দাঙ্গা-বিরোধী আবেদনের ইস্তাহারগ্টাল পোড়াচ্ছে। অশোক 
বাধা [দিচ্ছে £ 

2 “এ সব কী করাছিস ? 

$ ?ক আবার করব! মড়া পোড়াচ্ছ। 

£ অজ: চোখ যখন অন্ধ হয়ান, একট পড়াশোনা কর। তারপর 

গালাটক্‌স কারস । 

£ রাখো, "তামার কময্যানজম । ওসব আমরা জান। 

£ ক জানস, বল। 

£ সব জান, তোমরা দেশের শত্রু 1; 

£ তোরা হাল ফ্যাঁসস্ট এজেন্ট । বড়লোকের দালাল 1, 

এতে 'ক প্রচার নেই £ অজয় এবং অশোক দ;জনেই গনজের-নজের 
মতাদশে র প্রচার করছে । আবার এরই মধ্যে কোন চরিত্র যাঁদ 'অরণ্যের দিন- 
রাত্র' হন্যে হয়ে বানুবঞ্জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে অলৌকিক এচর বসন্তের 
দেশে? 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে? মাঁকর্নী হিপির মত এদক্ভ্রান্ত” হয়, তবে 
সেটাও একটা প্রচার হবে, ভাববাদী উদ্ভটতত্ব বা ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের 
প্রচার হবে । ররর 

উপনঠাস-নার্ণত কাঁহনী সঃর? হয়েছে গান্ধীবাদী ॥ কংগ্লে. কম রর, 


৩৮ সাহিত্য সংস্কৃতির নানা'দক 


ফাঁসির মূহূর্তে। কামউীনিস্ট ভাই নল; ধাঁরয়ে দিয়েছে । এরা এবং 
তাদের মা-বাবা কে কি ভাবছে £ 

বিল £ 'নীল? এ তুই কাঁ করাল। একটা লোহার হোরাইজেণ্টাল 
বার-এ আমার মৃতদেহ ঝ্যীলতেছে"-"। 

বাবা 2 ভগবান ! মহাত্বাজী ! বির মাকে আঘাত সহ্য কারবার 
শান্ত দাও, নীলুর মনে বল দাও, বিলঃর আত্মাকে শান্ত দাও-_ 

'রঘ,পাঁত রাঘব রাজারাম, পাঁতিতপাবন সাীঁতারাম 1 

মাঃ একটা গুবরে পোকা উড়ছে । শব্দ হচ্ছে ভোঁও.*.। ঠক 
করে মাটিতে পড়ে গেল। আবার উড়ছে, আবার কিসে ঠোকর খেয়ে পড়ে 
গেল । এখনও ওগেনি- এখনও না--*মা, তুমি তো জাগ্রতা দেবী ! আর 
আম গান্ধীজিকে তোমার চাইতে বড় মনে করব না” 

নীল; £ "দাদা শেব মুহমর্তে কাহার কথা ভাঁববে- মা'র জাঠাইমার, 
না আমার £ আমার কথা ভাবিবে কেন? নিশ্চয়ই ভাববে । চিন্তা ভরা 
থাকিবে গলা'নতে বিবাদে, আমার উপর আঁভমানে ।---আমার সম্মখে বেদনা- 
জর্গর সমাজের অগ্াাণত কাজ পাঁড়য়া আছে । সমাজের যুগ য্গ সাত 
অশ্রু; মুছানোর ভার যাহার উপর ন্যস্ত, তাহার কি সংকীর্ণ গুহ কোণের দু 
চার বিন্দু তগ্ত অশ্র,র কথা মনে পাঁড়লে চলে 2 

এ উপন্যাস একট; খ£ঁটয়ে বিচার করলেই ধরা পড়ে লেখকের রাজনো তক 
আন:গত্যের বা পক্ষপাতিত্বের ঘোর কোনাদকে । লেখক এখানে বিষয়শীনভর 
নৈবণ্ান্তক বাস্তবতার পক্ষেও নেই, আবার দ্বন্দ্মূলক বস্তুবাদের সামাঁজক 
বাস্তবতার 1৮” থাকার প্রশ্নও ওঠে না। যা প্রাতফাঁলত, এক কথায় তাকে 
বলা চলে ভাববাদী দান্টকোণে আত্মগত বা মন-সমীক্ষণের চিন্তাক্রোত। 
সমালোচকদের একাংশ 'জাগরী*র এহ রাঁতিকেই গৌরবাশ্বত করে আত্তৃপ্তি 
প্রকাশ করেছেন । এমনাক একেই আদর্শ রাজনোতিক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত 
বলে সার্টিককেট [দরেছেন | এই কারণেই, অর্থাৎ রাজনোতক বা বাঁহ- 
মূঁ্খী ঘটনাপ্রবাহের উর্ধে আত্মনিরীক্ষার আবর্ত সা মন্সয়ানার 
কারণে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের “গোরা” ও তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা”কে খানিকটা 
মেনে নিলেও, শরৎচন্দ্রের পথের দাবী” নজরুলের 'কুহেলিকা' বা “মৃত্যু- 
ক্ষুধা” সুবোধ ঘোষের শতলাঞ্জলণ” মাঁনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তর-ীতরিশে 
রচিত কথা'শল্পকে সফল রাজনোতিক উপন্যাস বলে চিহিত করতে নারাজ । 
আসলে এইসব সাহিত্য-সমালোচকদের মনোভাবে শল্পের জন্য শিল্প? 


প্‌নম্ল্যারনে সতাঁনাথ ভাদচাড়র রাজনৌতক উপন্যাস ৩৯ 


মতবাদের জট আচ্ছন্ন করে আছে । লক্ষ্য করা যায়, এরা সতাঁনাথের 
শিল্পী-মানসের উত্তরণ প্ররাসকে গুরুত্ব না দিয়ে, মাঝের 'ঢোঁড়াই-চারত 
মানস” চি্রগ্;প্তের ফাইল” ও শাণ-নায়ক” ডীঙয়ে একেবারে পণ্টাশের 
দশকে রাজনৈতিক ক্ষমতা-হস্তন্তর-এর প্রকীত-পাঁরচয়ে হতাশাগ্রস্ত বাচ্ছি্ন 
ব্যন্তসত্তার বুদবুদে ভরা “দংকট* ও পীঁদকভ্রান্ত?তে চলে যান এবং সতীনাথ 
ভাদ্‌ড়ীর সাহিত্য মূল্যায়নে আধীশক সত্যই ব্যন্ড করেন" বহজেরারা 
শ্রমজীবী মানুষকে ততটুকুই শিক্ষা-সংস্কৃতি দিতে চায় যতটা তাদের 
শ্রেণী-শোষণের পক্ষে দরকারী । তারা মধ্যাবত্তদের দ্বিধা-দঃর্বলতার 
দিকটাকেই প্রচার করে, সংগ্রামী মানাঁসকতা ও উত্তরণের 1দকটাকে বর্জন করে 
বা মুছে দিতে চায়। তাই তারাশঙ্কর তাদের অত পপ্রির মাঁনক বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ের "ক্লুয়েডীয় বাস্তবতা” নিয়ে ঢলে পড়েন এবং সতঈনাথের আত্ম- 
নরাক্ষানূলক “জাগরাঁ” এবং গ্ণ-জীবন-রাজনীতর ক্ষেত্র থেকে মুখ ফিরিয়ে 
কুলায় প্রত্যারতনকামণ প্রবণতায় জারিত “সংকট-দিকভ্রান্ত-অচীনপঃর” নিয়ে 
মশগুল থাকে । নকন্তু মাঁনকের উত্তরকালের বিপ্লবী জাঁবনদর্শনের গল্প- 
উপন্যাস, এমনাঁক সতানাথের “ঢোঁড়াই-চাঁরত মানস” নিয়ে আদৌ উচ্চবাচ্য 
করে না। বড়জোর ঢোঁড়াইকে আদম মানবজীবনের “আস্তত্ববাদী চৈতন্য 
প্রবাহ'-এর প্রতীক চারত্র বলে গবেবণামূলক” ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে । 


ঢোঁড়ীই-চারিত মানস £ 

সতীনাথ ভাদুড়ীা ১৯৪২ সালে ভাগলগ্র সেন্ট্রাল জেলে 'জাগরা” 
লেখেন । ১৯৪৫ সালে ফ্যাণসম্ট 1হটলারের পরাজয়, সোভয়েত সনাজ- 
তান্দক শক্তিরও দেশে কাঁমউীনস্ট আন্দোলনের জনাপ্রয়তা বাদ্ধ এবং 
সবেপার কংগ্রেস দলের সাম্প্রদায়ক ও ধানক শ্রেণীর সঙ্গে আপোষকামী রূপের 
নগন প্রকাশ ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বি*বাসঘাতী চাঁরন্র সতাঁনাথের মত সৎ ও 
আদশশীনন্ঠ সমাজ-মনস্ক শিল্পীকে ১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ছাড়তে লাধ্য করে। 
অতঃপর তান মাস তিন-চার ফাঁকা থেকে জয়প্রকাশের কংগ্রেস সোস্যালিত্ট 
পাঁর্টতৈে আনস্ঠানকভাবে যোগ দিয়ে বোঝেন, এখানে তাঁর থাকা চলবে না। 
কারণ, সতাঁনাথের ভন্ত হিন্দী সাহাত্যিক ফণীশ্বর রেণ্য তাঁর “ভাদুড়ীজি 
বইয়ে বলেছেন--“জেলার (পর্ণয়া জেলার) সেরা জাঁমদার ছেলেরা পার্টিতে 
ঢ্‌কৌছল । ওরা চাইত না পার্টিতে এমন কোন ব্যন্তি আস্‌ক যান িষাণ- 
মজদংরদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা সুর; করবে 1” স্বভাবতই সতানাথ 


৪০ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


কাঁমউীনম্ট পার্টতে যোগ না দিয়ে (বাদপল্থী পাটির গঠন এ আন্দোলন 
সম্পর্কে তাঁর বরাবরই অনীহা ছল) সাহত্যের মাধ্যমে লোকজীবনসম্ভব 
সমাজ-বাস্তবতায় 'রাম্চারত-মানস'-এর (তুলসীদাস) আগঙ্গকে “ঢোঁড়াই-চারত'-এ 
তাঁর সং ও পারশীলত মধ্যবিত্ত-মানসের তৃপ্তি পেতে চাইলেন । 

সতীনাথের মধ্যাবত্ত শ্রেণী-মানস (নশ্চই উনিশ শতকা মধ্যসত্বভোগ্ীদের 
শ্রেণী-স্বার্থ নয়) এবং ভাববাদী ব্যান্ত-স্বাতল্জ্যবাদী জাঁবনদর্শনের সঙ্গে 
মিশোছিল দরদী ও সৎ গশল্পীসত্তা যার টানে তিনি কংগ্রেসী রাজনীতি ও 
কংগ্রেস সোশ্যালিম্ট রাজনীতির খোলস ভাঙতে ভাঙতে বোরুয়ে এসৌছিলেন 
পাঁন'য়ার তাংমা-ধাঙড়দের (গান্ধীরই হারজন আন্দোলনের প্রভাবে) পাড়ায় । 
ব্যান্জীবনের ব্যবহাঁরক দিকে গাম্ধীবাদ কংগ্রেসী রাজনীতি বা কংগ্রেস 
সোস্যালন্ট পাট” ছাড়ার সঙ্গেই যে মানাসক জগত থেকে ভাববাদী দর্শন, 
স্পনোজা- সার্রে কাম্যয-_আ্যামস-এর আস্তহব-সন্ধানী তন্তম্মখী প্রবণতা- 
গুলি কেটে যায় তা নয়: তাছাড়া সতীনাথ সেগ্লি কাটাতে চেয়েছিলেন 
বলেও নাঁজর নেই । তাহলে ?তাঁন 'জাগরব'র বাক্তগত আআানরাক্ষা ও মধ্য- 
বিস্ত পাঁরবারের সম্পক্ক-সমাক্ষার কষে থেকে বাংলা বিহারের প্রত্যদত অণ্চলের 
আ'দবাসীদের বাছব জীবনের ঈদকে মুখ ফেরালেন কেন? কারণ তাঁর 
সাঁহত্যিক-মানসে ভাববাদ ও পঃাঁজবাদ-পূর' ভারতীয় লোকসমাজের এ্রাতিহ্য 
সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণের টানাপোড়েন ছিল (তুলসাঁদাসা রামায়ণের 
জনাপ্রয়তা এবং কৃষ্দদাস কবিরাজের 'চৈতন্য চাঁরতাম্তের সমাজ) এবং সবেপার 
১৯৪৭ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে যে 'বাধীনতার ফাঁকি এবং তথাকথিত 
1শক্ষিত মধ্যাবত্তদের মধ্যে (প:ঁজপতি-জাঁমদার শ্রেণীর প্রশ্ন না ধরলেও) যে 
বচারবোধহীন শিশঃসলভ আবেগ-প্রবণতা তাঁর িল্পী-সত্তাকে আহত 
করেছিল” তাই-ই তাকে তাত্মা-ধাঙড়দের লোকজীবন-পরিক্রমায় উৎসাহিত 
করেছে । হয়ত বা তাদের জীবনের মধ্যে মানাঁসক আশ্রয় নিয়ে বাঁচতে 
চেয়োছিলেন ।' মানাঁসক মাশ্রয়ের কথাটা সচেতনভাবেই বললাম। তা না 
হলে সমকালের বাস্তব জীবন-পাঁরক্রমায় 'রামায়ণ”-এর আঙ্গক আনলেন কেন ? 
নাক তখনও গান্ধীবাদী জীবনদর্শনের আলোয় হারজন-শ্নাদ্ধর বাসনা . কাজ 
করোছল ?₹ নইলে ঢোঁড়াই-কে 'পাঁতিতপাবন” রাম-চারতে 'নাষন্ত করা? উদ্যোগ 
নিলেন কেন? আসলে সতীনাথ যে [শিল্পী হিসাবে বাস্তববাদী এবং ব্যক্ত 
[হদেবে ভাববাদী দাশশীনক প্রবণতার আচ্ছন্ধ ছিলেন, তারই প্রতিফলনে 
€ঢাঁড়ীইচারত মানঙ্গ উপ্ন্যাসের সষ্ট । ডায়েরীতেও তান এক যায়গায় 


প্‌নমূল্যায়নে সতীনাথ ভাদঁড়র রাজনোৌতক উপন্যাস ৪১ 


বলছেন- ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর লোকের মন কেমনভাবে 
বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুলত্রান্তর মধ্য দিয়ে নজেদের আঁধকার 
বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখান উপন্যাস লিখব |” অন্যন্র বলেছেন__ 
'আমার কাজ ছিল শুধু পৃরোন মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোঁড়াইরামকে বাঁধানো 
এই দুটোর কোনটাই পুরোপদীর হয়ীন, লেখক নিজেও স্বীকার করেছেন 
শেষ পর্যন্ত ঢোঁড়াইয়ের চারন্র যা দাঁড়ালো তাতে আঁম মোটেই তপ্ত 
পাইন ।” আমাদের মনে হয়, লেখক নিজেও এই তৃপ্তি না পাওয়ার কারণ 
ধরতে পারেনীন । আসলে, শ্রেণীবভন্ত ধনতাঁন্নিক সমাজের সংকটে 
আবার্তত 1শজ্পীসত্তা যাঁদ বিষয়ী (58৮16০-কে বয় 0৮161 থেকে 
'বাচ্ছন্ব রেখেছেন, এবং বিষয়কে 1বষয়ী থেকে আলাদা করতেও পারেনাঁন ; 
এ অবস্থায় যেটার দরকার ছল, তাতেও তান অসমর্থ, তা হল মূনসী 
প্রেমচন্দের মত. মাঁনক বন্দোপাধ্যায়ের মত মার্কসবাদী বপ্রবী মানাঁসকতায় 
নিজের দর্শন ও শল্পভাবনাকে ভেঙে ও ঢেলে নতুন করে সাজানোর 
উত্তরণ । 

৬ উত্তরপ্রদেশের সমকা'লর সাহাত্যক প্রেমচন্দের মতই বঃঝোঁছিলেন 

ধগ্রস জনতার প্রাতি সহানঃভূঁতিশশীল নয় | প্রেমচন্দ প্রথম জঈবনে গাম্ধী- 
বাদ আদর্শে বশ্বাসী থেকেই প্রথম পবেরি রচনায় রেনেসাঁনচেতনা বা ব্যা্তি 
স্বাতন্ত্্ের মানবতা ফীঁটয়েছেন, পরের সুরে এসে অথাৎ গান্ধীবাদের সঙ্গে 
দব.নদবর শ্তরে জনজীবনের (প্রধানত কৃষকদের) বাস্তব দঃদশার ও মহাজনী 
শোলণের বাস্তব ছবি বা ক্রিটিক্যাল বাস্তবতা সততা ও 'িঠার সঙ্গে তলে 
ধরলেন" এবং শেষপবের 'গোদান” ও 'কর্মভিমিতে সঞাজতান্ত্রক বাস্তবতার 
1দকে বাঁক নিয়েছেন এবং বলশোভিকবাদ ও সমাজতন্দেরে প্রত তাঁর আক্ৰর্ণ 
অনুভবের কারণেই তাঁর দ্ান্টভাঙ্গতে সমাজ-বাস্তবতার বৈপ্লাবক পাঁরবভ'নের 
ভাঁজ ও গতিশীলতা ধরা সম্ভব হয়োছজ । 

সতীনাথ যেমন আঁপ্তত্ববাদী জীবনবোধের দিকটাকে প্রাধান্য গিয়ে সমাজ 
বাস্তবতার দ্বন্দেখর মধ্যে কিছুটা ছটফট করেও শেষ পর্যন্ত নুলায় প্রত্যাবর্তন 
করলেন, মা নক বন্দোপাধ্যায়ের ঠিক তেমনটি হয়ান, যাঁদও তার সাহত্যজীবনও 
সুরঃ হয়েছিল ক্রয়েডীয় বুজেয়া-বাস্তবতার অন্তম:খ? জাঁটলতার রহস্যকে 
সার করে । বুজেয়া ধনতল্লসূষ্ট সামাঁজক ক্রেদঃ গলানি, আঁগ্তত্বের সংকট ও 
মানবতার অসম্মান__এই সব 'কছ;র পচা পানাডোবা থেকে মান্তর পথ মাকস- 
বাদ মতাদর্শে ব্যান্ত ও সমাজের দ্বন্দবগমলকে বোঝা এবৎ কমিউনিষ্ট 


৪২ পাঁহত্য সংস্কীতর নানাঁদক 


আন্দোলনের বাঁকে বাঁকে গণচেতনার 'বিকাশধারায় নিজের এবং সমাজের 
ইতিবাচক পাঁরিবর্তনগঠালকে উপলাঁব্ধ করা, শিজ্প-সাহিত্যের প্রকৃত সৌন্দর্য 
ও জনকল্যাণী ভূমিকা বা সাহততহ্ব এখানেই-__ এই দম্টভাঙ্গর উত্তরণে মাঁনক 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহান কথাশিজ্পী | প্রেটো-আঁম্টলের যুগে দাস-প্রথাকে 
প্রাকীতিক বা এ*বারক ঘটনা বলে দর্শনায়ত করা হয়োছলঃ আধনীনক বুজেয়া, 
ধনতন্রও মানুষকে (মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী থেকে শ্রীমিক-কৃষক সবাইকে) 
'ক্কীতদাস' বানিয়ে অর্থনৌতক, রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক সাফাই রচনায় 
তৎপর । লোনন এ সম্পকে বলেছেন (সংকালত রচনাবলী, মস্কো, 
৩য় খণ্ড, পুঃ &৩)- 
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প্রথম দিকের “জাগর?' এবং শেষ দিকের “সংকট', ধদকভ্রান্ত” ও “অচীন- 
প্‌রের' উপন্যাসের মাঝে “ঢোঁড়াই চাঁরত মানস'-এর তাংমা-ঢোঁড়াই চাঁরন্রে 
আগ সামাঁজক মনস্তত্বের স্বতঃস্কর্তিতার ঝোঁক থাকলেও, সে সামীগ্রকভাবে 
সামন্তবাদী ও পঠাজবাদী সমাজ-পাঁরীস্থীতির দ্বন্দদ এবং তার বীভৎসা থেকে, 
বোরিয়ে আসার এতিহাসিক বাস্তবতার প্রাতীনাঁধ টাইপ-্চারন্র হবার দাবী 
রাখে । এই বচারে ঢোঁড়াই প্রেমচন্দের "হোরী” (গোদান) এবং লঃ 
সনের আ-ীকউ (আ-াঁকউ-এর সাঁত্য গল্প)-এর প্রায় সমগোত্রীয় চরিত্র । 

একটা ভয়ংকর করুণ অর্থনোৌতক আঁনশ্চয়তার গর্ভ থেকে ঢোঁড়াইয়ের 
যে জীবনযাত্রার সুরঃ হয়েছে তা সমগ্র তাৎসাটীলর গাঁরব অন্তাজ শ্রেণীর 
জনগণেরই, বাস্তবসত্য । তার সদ্যাবধবা মা শহধ, একট, খাওয়ার ব্যবস্থার 
জন্যেই গোঁসাইথানে শিশঃুঢোঁড়াইকে ফেলে রেখে বাবূলাল চাপরাঁসকে 
পুমৌনা” করল । সে বৌকাবাওয়ার আশ্রয়ে বড় হল এবং জানল বধাঁন- 
বাবূলালের জীবনে তার যায়গা নেই-এই মিশ্র-অনূভুঁতি থেকেই ভিক্ষে 
করতে ঠিকমত পারল না। তার স্বভাব অন্যান্য তাতমা,দর তুলনায় 
অনেকটা মূন্ত বলে চারপাশের আর্থ-সামাজিক চাপে যখন তারা থে'তলে 
যাচ্ছে তখন চোঁড়াই তাদের নেতৃত্ব ?দতে পারে। সতীনাথ “হকবাঁধা 
বামপন্থী" কাহনীর মত ঢোঁড়াই-কে রাম্ারত্র করেনাঁন' যাঁদও রামায়ণের 


পুনমূ্ণল্যারনে সতীনাথ ভাদাড়র রাজনৈতিক উপন্যাস ৪৩. 


লোক-সংস্কারের ধার ঘে*ষে ঢোঁড়াই-কে 'রামার়ণজী” করেছেন৷ ঢোঁড়াই 
দোষে ও দূবলতায় স্বজাত-সম্ভূত । তবে ঢোঁড়াই কেবল নিজের জাতের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বিসকন্ধায় গিয়ে কোয়োর চাঁদের সঙ্গে সাঁওতালটনীলর 
মুনশজনদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলে । টঢোঁড়াইয়ের যোগাযোগে ও 
উৎসাহে সব জাতের বেড়া ভেঙে যখন তাতনাটযাল, বিসকান্দা, জিরানয়া, 
িথো সাঁওতাল, িলফুমাঝি, মাস্টর সায়েব জোট বেধে মহাৎমাজীকে 
[চাঠিতে জানাল- সরকার: হাকিম, জাঁমদার, প্াালশ সাঁক্ল ম্যানজর গধর 
কোয়োর ও বাবুসাহেবরা তাদের বির,দ্ধে' তখন রাজনোতিক উপন্যাসের 
শ্রেণী-সংঘাতের রেশটাই তো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে । তাছাড়া আরও একটা 
তথ্য এবং রাজনোতিক বাস্তবতা বা সত্য এই উপন্যাসের বিশ্লেষণে বোরয়ে 
আসে । 

কীপ,স নিশন ব্যর্থ হবার পর ১৯৪২ সালে 'রাট* সরকারকে হাক 
দেবার জন্যই, জহংস আন্দোলনের প্রস্তীতির অভাব সহ্বেও, স্বাধীনতা 
আন্দোলনের আর একটা ঢেউ তোলার ডাক দেওয়া হয়োহল-_-এ কথা নেহেরঃও 
তাঁর [319০9০15 01 17019-তে স্বীকার করেছেন । ভব 'আগন্ট আন্দোলন; 
যে এত দবরি ও জনাপ্রয় হল, তার পটভুঁমকায় রয়েছে সাধারণ মেহনাত 
মানের স্বতঃস্ফর্ত অভ্াথানের আঁগনগর্ভ আবেগ, যার পারচয় ও প্রাতফলন 
রয়েছে এই উপন্যাসে এবং যা কথাশল্পে প্রথম ও অকীত্রদ । তাছাড়া জন- 
গণের বিদ্রোহসত্তার শাঁরক না হবার কারণে, উপচু সারির নেতাদের দ্বধা ও 
দুর্বলতা সম্পর্কে সতীনাথের মনে যে ক্ষোভ জমা হয়েছিল, বলা যায় এ 
উপন্যাসে তারই বাপ্তব ছাঁব-টৌঁড়াইয়ের আজাদসজ্ঞষ যোগ দেওয়ার মধ্যে | 

এ উপন্যাসের রাজনৈতিক বাস্তবতার আরও একটা বোৌশম্টয নজর এগ়ান্র 
না। এ দেশের গ্রাম-সমাজে গণতান্ত্িক 'বপ্রব (কৃষকের হাতে জমি যাওতা ও 
ব্যাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে) সম্পূর্ণ না হবার কারণে আঁদবাসী লোকসনাজে 
যুগসণ্টিত ধমীর্য ভ্রাডশন ?শকড়সণ্গারী । এই কারণেই সতীনাথ "রামচারত 
মানস'-এর কাঠামোয় ঢৌঁড়াই-কাহিনীকে বাঁধতে চেয়েছেন এবং এই অথে; 
সঠিকভাবেই বলেছেন* দেশের জনজীবনে 'গভীর ধর্মপ্রবণতা' রয়েছে 1 ভব; 
তান লক্ষ্য করেছেন, এক-উচ্চবর্ণের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা আদবাসী তাৎ- 
মাদের মধ্যেও চাল? রয়েছে-ওরা পৈতা নিতে চায় । অর্থৎ শাসকশ্রেণীর 
ধর্ম-সংস্কৃতি শোঁষত শ্রমজীবী শ্রেণীর মধ্যেও চালান করা হয় । দুই--তাংনা 
ধাঙড়-জরানয়া ও সাঁওতালরা ধমীঁ় ভাষাতেই শোষণ-অত্যাচারের কথা 
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বলে । বলাবাহল্য, এটা কোন উচ্চবণীয় ধমীঁয় ভণ্ডাঁম নয়, লোকধর্মের 
সমাজ-বাস্তবতা । প্রশ্ন হতে পারে, এই উপন্যাসে ৪২-এর ব্যথতা দেখিয়ে 
সতীনাথ তো গণ-আন্দোলনকেও সঠিক এীতহাসক 'নারখে দেখতে ব্যর্থ 
হয়েছেন, তাহলে এটা রাজনোতিক উপন্যাস হল ক করে? এর জবাবে বলা 
দরকার এক--াঁশবনাথ, দেবু পণ্ডিত ও করাল (তারাশঙ্কর) এবং শশী- 
ডান্তার ও কুবের (মাঁণক বন্দ্যোপাধ্যায়)-এর ব্যান্গত সম্পর্ক ও 'বদ্রোহের 
তুলমায় ঢোঁড়াই অনেক বেশী সামাজিক ও রাজনোতক শ্রেণ-সৎঘাতে 
আন্দোলত এবং অগ্রসরমান । ব্যন্তি-সম্পকের মোহে (রাছিয়ার কথা ভেবে) 
সে তাৎমাটীলতে একবার ফিরোছিল, কিন্ত থাকেনি । 'পাঁক্ক,-তৈ এবং গরঃর 
গাঁড় চাঁলয়ে মুক্ত মেজাজে সে পুরোন সামততাঁল্লক খাঁর গাণ্ড ভেঙে 
বোঁরয়ে এসেছে বৃহত্তর জনতার মাঝে । হুই-টৌড়াইয়ের এই 1ীববর্তন ৪২- 
এর সার্গায়ক উত্তেজনার চেয়েও গভীর ও ব্যাপক ॥ তাছাড়া এটা দৈনন্দিনতার 
সাংবাঁদকস;লভ বাস্তবতা নয় । এরই নন্দনতত্তের নাম সমাজতা্ত্রক বাস্তবতা, 
যার রেশ রয়েছে এই উপন্যাসে এবং তার পূর্ণ স্ষটেন যে নেই তার কারণ 
সমকালের গণ-আন্দোলনের অপূর্ণভা ও সালাবদ্ধতার হধ্যেই 'নাহত । 
সতীনাথ গনজেই বলেছেন-- উত্তর ঢেঁড়াই-চারত' লেখার ইচ্ছে রইল । 
বাস্তাবক এই উপন্যাস পড়ে স্বতই মনে হয়, ঢোঁড়াই-এর কাহনী মেন এখানেই 
শেষ নয় । 


চিন্রগঃপ্তের ফাইল £ 
রাজনৈতিক জীবন থেকে 'বাচ্ছল্ন হয়ে সতঈনাথের হনে যে শন্যতার সংষ্টি 


হরোছিল তা ভরে যেতে পারত যাঁদ টৌড়াই-এর তিতঈয় চব্রণ বা উত্তর ঢোঁড়াই 
লেখার জন্য তাৎমা-সাঁওতালদের লোকসঙগাজ ও তাদের জীরন-লংগ্রাহর বাজ্ব- 
তার আরও গভীরে তাঁর শিল্পী-নানসকে যুক্ত রাখতে পারতেন, অথবা কংগ্রেস 
ছাড়ার ফাঁক ভরাতে বামপল্যী মার্কবাদী তাদের রাজনাঁতির দকে গনজেকে 
গারশহদ্ধ এবং উজ্জংলতর করতে পারতেনা +কন্তু সতীনাথের জাঁবনে 
এর কোনটাই হয়নি । ১৯৪৯ সালে লণডন-প্যারুস-জামাণনি পাড় দেন এবং 
পরের বছরই 'জাগরা”র জন্য রবঈন্দ্র-পরস্কার পেলেন । এব্ুপর ভার জীবনে 
রাজনীতি ও গণজ বন 'বাচ্ছন্রতার যে সাহ্ত্য-পর্ব সংর হয়েছে তাতে ক্রমশই 
কথাঁশল্পের বস্তাঁনম্ঠ ঘটনাশ্রয়ী চারন্রের বিকাশ অনঃপাচ্ছত হয়েছে এবং 
আঁভজ্ঞতা বা তাঁর ক্ষেত্রে চেতনা ও স্মাতর তরঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে । এই 


পুনম্ল্যায়তে সতীনাথ ভাদাড়ির রাজনৈতিক উপন্যাস ৪৫ 


আত্মগত অন্তদর্যখীনতার সূচনা হয়োছল 'জাগ্বরী'তে এবং মাঝের ঢোঁড়াই- 
চাঁরতে প্রবণতা বাস্তব-পরিবেশ ও এঁতহাসক ঘটনাপ্রবাহের দাঁবতে বেশ 
1কছটা সরে গেলেও শন্রগহপ্তের ফাইল" উপন্যাসে আবার সেটা ভর করেছে। 

এই উপন্যাসে লেখক এক ধরণের নিয়াতিবাদে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন । 
ঢোড়াই-কে রামায়ণের মোড়কে রেখেও আঁকঙ্গকের প্রভাব থেকে লোকসমাজ 
ও তাদের সংস্কাঁতর বাস্তবতাকে যথাসম্ভব রক্ষা করেছেন, চারন্রের বস্তুনিষ্ঠ 
সংঘাত ও 'ববর্তনকে 'নাণ্ঠিত ?শল্পায়নে মূর্ত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু 
শচন্রগহপ্তের রুপকল্পে ছকা এবং নয়াতবাদের দর্শনে আচ্ছন্ধ রাখা শ্রীমক- 
মাঁলক-সম্পর্ক-সংঘাত এবং দ্ৈড ইউীনয়ন কমা 1িশিউচন্দিকা এ আঁভমনয্য 
চাঁরত্র চুড়ান্ত গব্চারে রাজনোঁতিক উপন্যাস হতে পারোন । শ্রেণী সম্পর্কে 
সচেতনতা ও শ্রেণ-সংঘাত সম্পর্কে শোষক-শোধষতের প্রাত বৈজ্ঞানক 
মনোভাব স্পন্ট না হলে" সবচেত্রে বড় কথা শ্রমজীবী মানুষের বপ্লবী 
মতাদ*” সম্পকে” এত্হাঁসিক দম্টভাঙ্গি আঁজতি না হলে কেবলমাত্র এইসব 
ঘটনা ও উপাদানের সমাবেশেই রাজনোতিক পাঁহত্য হয় না। 'জাগরাঁ'তে 
যেমন ব্যান্তগত চৈতন্যতরঙ্গ রাজনোতিক ইতিহাসের বাস্তবতা ও ীববর্তনের 
উপর আ'ধপত্য করেছে এই উপন্যাসে তেমন লেখকের নৈরাশ্যপঞ্থীড়ত 
ভাবনায় ভর করা 1নয়াতবাদ ও বপন্তগত প্রেম-ভালবাসা শ্রেণী-সংগ্রমের রাজ- 
নীতি ও তার পটভৃঁমকায় 'ববর্তনকামী সমাজতান্কে বাস্তবতার উপরে 
স্থান পেয়েছে । 

শ্রাদ্ৎ নেতা [িউচান্দুক। ভাবছে 2 "চতার আলোতে মনে হচ্ছে যে 
একটা ফাইলের পাতার পর পাতা খুলে যাচ্ছে । চোখের সামনে ফুটে উঠছে 
এক-একাট দলিল । জাঁবনের ছক ক আগে থেকে কাটা থাকে সকলেরই ? 
চন্গঃপ্তের মহাফেজখানায় কি বাঁচবার দাবির ফাইল রাখা থাকে সকলেরই ?” 
এই যে ?নয়াতির লিলা, এই শ্বাস কি সতীনাথের £ নাক 1শউচন্দ্রিকার ? 
আসলে সতাঁনাথের মানসভূমির খুবই কাছে রয়েছে কংগ্রেস সোশালিস্ট 
1নয়াল্লিত ট্রেড ইউীনয়ন নেতা শউচীন্দ্রকা । তব প্রশন জাগে, আধ্যানক 
পাশ্চাত্য শাক্ষত সতীনাথ এইভাবে নিয়তিবাদের সংস্কারে দুর্বল থাকলেন 
ভাবে £ পরবতাঁ “সংকট” উপন্যাসেও এই সুর ধ্বাীনত । অথচ বাস্তব 
ঘটনার পরিবর্তন 'ি*বাস থেকেই তিনি রাজনীতি করতে নেমেছিলেন, 
দেশের স্বাধীনতার ডাকই তাঁকে প্রতাক্ষ জাতীয় আন্দোলনে হাতছানি 
দয়োছল । শেষে কংগ্রেসী রাজনীতির ধাঁনক-ঘে ধা ও আপোষকামী চারত্রে 


৪১ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


তাঁর মোহভঙ্গ হল । 'কন্তু এ পর্য্তই । এরপর আর শ্রমজীবী জনগণের 
বিপ্রনী রাজনীতির 'দকে পা বাড়াতে না পেরে মধ্যাবত্ততার নৈরাশ্যে মনন 
ও অনুভুতির জাল বুনে বাকী সাহত্য-জীবনকে 'িযুন্ত রাখলেন । 

তবু পঁন্রগ্‌প্তের ফাইল” উপন্যাস এবং “আশ্টাবাংলা” প্রভৃতি কয়েকাঁট 
গল্পে সতীনাথ শ্রীগক ও কৃষক জাঁবনের শ্রেণী-সংঘাতের সম্ভাবনাময় 1কছ? 
উপাদান রেখেছেন এবং তার উপস্থাপনাতেও রাজনোতক উপন্যাসের চাঁরন্র 
অনেকটা ফুটেছে । কন্তু সতীনাথের 'শল্পীসত্তার সমস্যা হল-০৮০- 
এর ক্ষেত্রে তিনি বস্তকাদী পর্যবেক্ষক এমনাঁক কখনো-কখনো দক্ষ কারিগর, 
কিন্তু 9৪৮1০০-এর ক্ষেত্রে তান মূলত ভাববাদী, যার প্রক্ষেপনে শ্রমিক ও 
কৃষক চাঁরত্রের বাস্তবতায় ভন্তহ্ঞখী মধ্যাবত্ততায় ভাবাবেগ এবং ঘটনা ও 
প্লটের মধ্যে আত্মগত উপাদানের প্রাধান্য । শচলদদৃপ্তের ফাইল" বাংলা সাহত্যে 
গোর “মা? হতে পারত (সতাদনাথ “মাঃ পড়েনাঁন ভাবাও যার না), যাঁদ শ্রামক 
আন্দোলনের গনন্ঠ কম িউচান্দ্ুকার মধ্যে ীনজের শূন্যতা বা ফাঁকিটাকে 
1নক্ষেপ না করতেন, িউচন্দ্রিকা যাঁদ সংগ্রামী চারত্র হিসাবে ব্যর্থতার মধ্যেও 
একটা মহত্ব অর্জন করত. যাঁদ ব্যান্তগত প্রেম-ভালবাসায় 'নাষন্ত আঁভিমনয্য- 
মীনাকুচারীর ব্যান্তগত দ্রাঁজীডর চেয়ে বলীরাম্পর জট মল-'এর শ্রেণী 
নংঘাতের রাজনীতি গৌরবাঁন্বত হত । এই রাজনোতিক বা সংগ্রামী গৌরবকে 
যেলাল সূর্য ওঠা বা লাল পতাকা হাতে বিজয়-মাঁছল দোৌখয়েই বোঝাতে 
হবে, নণ্দনতত্তে এন কোন মাথার 'দাব্য নেই । 

'জাগরী”তে যেমন কাঁমউনিস্ট নঈলহর চেয়ে কথ্:গ্রসী াবলঃর প্রাতি এবং 
তাঁর আত্মগত স্রমস্যা ও ফন্ত্রণার প্রাত লেখক বেশী সহান;ভীত দেখালেন, 
এই উপন্যাসেও তেমাঁন দীর্ঘাদনের একানষ্ঠ ট্রেড ইউীঁনয়ন কর্মী িউ- 
চন্দ্রকার চেয়ে রাজননীতি বা সংগ্রামী সংগঠন থেকে বিদ্যুত (ব্যান্তগত প্রেমের 
কারণে) আঁভমনত্যর প্রাত ফোকাস পয়েন্ট যেন বেশী । তাছাড়া লেখক শিউ- 
চন্দ্রকা চীরব্রকে ম্লান ও অপ্রধান করার জন্যই (উঞ্জ্ল ও প্রধান হবার 
সম্ভাবনা সত্তেও) বধ; আভিমন্ত্যকে হারানোতে বা রাজনীতি বা শ্রামক 
আন্দোলন নম্ট হবার কারণে-কোন ক্ষেত্রেই শিউচন্দ্রিকার কোন দ্বন্দ নেই । 
এই দ্বন্দব না থাকলে উত্তরণের মহত্ব ফুটবে কিসে ? 

এই উপন্যাসের কাঠামো রাজনোতিক বা শ্রমিক-মালিক সংঘাতের পটভূমি 
থেকেও যে প্রকৃত অর্থে বাস্তবসত্য থেকে সরে গেল তার মুল কারণ লেখকের 
মানাসক গঠনে ভাববাদের আঁধপত্য এবং সেই কারণেই বামপল্থী মার্কসবাদী 


পুনমল্যায়নে সতাঁনাথ ভাদ্যাড়র রাজনৌততক উপন্যাস ৪৭ 


রাজনীতির প্রাত অবজ্ঞা ও অনীহা | 'ভাবুকের দ:ভ্টি ও 'কাঁবর মন? সম্পন্ন 
আভমনন্য সম্পর্কে উচ্চ ধারণা জাগ্বানোর জন্য এক যায়গায় লেখক বর্ণনা 
দচ্ছেন_-'আভমনন্যকে মজঃরেরা যত আপন বলে ভাবতে পারে, শউচান্দুকার 
বেলায় তা পারে মা। ছিউচাণ্দ্রুকা মজুরদের অন্তরের থেকে ভালবাসে, 
তাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে, 'ীকন্ত একটা মজ.রের সঙ্গে গলা-জড়াজাঁড় 
করে ানছক মনের আনন্দে রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে যাক তো! সেপারে 
আঁভমনন্য।” অথচ এই আঁভমনন্যর উপর যখন শ্রামক আন্দোলনের চাল-চলন 
নির্ভরশীল, তখন সে তার ব্যান্তগত প্রেমের দাম দিল শ্রীমকদের র7়াট- 
রাজর সংগ্রাম ও শ্রেণী-সম্মানের 'বাঁনময়ে । শুধু তাই নয়, আভমনহযর 
মৃত্যুকে ট্রাঁজক 'হরোর গৌরবে মদ্ডিত করলেন লেখক । অথাৎ যেখানে 
বিচ্যুতি ধন্ক:ত হবার কথা, সেখানে তা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণের দিকে 
নিয়ে গেলেন এবং এটা করার জন্যই আর এক পরাঁক্ষিত শ্রীমকনেতাকে ম্লান 
ও যান্দিক করে আঁকলেন । 

এই 'বশ্লেষণ থেকে এটা মনে করার কারণ নেই যে, সতীনাথের জীবন 
ও সাহত্যের মধ্যে সততা ও শনষ্ঠার অভাব ছিল । তান যেমাঁনক বন্দো- 
পাধ্যায়ের মত আর এগোতে পারেনাঁন+ সেটা তাঁর িদেষি অক্ষমতা ; স্থূল 
প্রবণতা নয় । সং ও ্নস্ঠাবান িল্পদ্ান্ট ছিল বলেই িতনি বলেছেন £ 
ণশরানিয়া গ্রামে আজাদী পেয়েছে কেবল অযোঁধয়া চৌধূরী । সরকারের 
মাথায় এখন রাজোর ঝঞ্কাটের বোঝা | পড়ে-পাওয়া আজাদার নানা ফ্যাকড়া । 
সতীনাথের সততা ও প্রাতিবাদ-মানসের পাঁরচয় স্বাধীনতার ফাঁক বুঝে 
১৯৪৮ সালে কংগ্রেস ত্যাগ । যে কংগ্রেস “সংগ্রামী? দল থেকে শাসকদল 
হল, যে সময়ে দলে দলে কংগ্রেসের চারপাশে এসে ভন--ভনং করছে সেই 
সময়ে সতীনাথ কংগ্রেস ছাড়লেন । কারণ 'তাঁন বূঝোছলেন- এ আজাদী 
কেবল এ অধোঁধয়া চৌধূরীদের' ধন জমিদার-ব্যবসায়ীদের । অবশ্য 
বুজেয়া মানবতার সাঁমাবদ্ধতার কারণে তান এই আজাদীকে ওদের “ফাঁসির 
আগে মিষ্ট খাওয়াব-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন । এটা ভুল হলেও, তিনি 
তো চেয়োছলেন রক্তচোষাদের ফাঁস হোক ! 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত 


॥এক 


শ্রমের আর্তনাদ থেকে সঙ্গীতের উৎপাঁত্ত । এই আর্তনাদ হল বল্রণা, 
বিজয়, শারীরিক শান্ত সণয়ের জন্য *বাসক্রিয়া সবই । মান;ষ তার আদম 
স্তরে শ্রম করেছে প্রকীতির সঙ্গে সংগ্রামী সম্পকে তাকে দখল করে নিজেদের 
বাঁচার প্রয়োজনে সচেতন ভাবে তাকে ব্যবহার করার জন্যই তার উৎপাদনশীল 
শ্রম। এই কাজ একা হয় না। তাই শ্রমের মধ্য দিয়ে সে যেমন প্রকাতির 
সম্পকে” এসেছে, তেমাঁন তর প্রাতবেশ মান্যষের সহযোগিতার সম্পকেও 
এসেছে । 

এবার যা দাঁড়াল তা হল" সঙ্গীতের আদ উৎসে শ্রম-প্রীন্রুয়া এবং মানষের 
যৌথ সহঝোঁিতার ছন্দ কাজ করেছে । আরও একাঁট কথা । শএম-প্রক্রিয়া 
আগে, ভাবা এসেছে তারই ফলশ-াতিতে । কাজেই সঙ্গীতে ভাষা এসেছে 
উন্নততর স্তরে । গোড়াতে ছিল শরীর সণ্টালনজাঁনিত *বাস-প্রশ্বাসের ছন্দ, 
আধল্গক আভনয় বা নৃত্য, অর্থাৎ নৃত্য আভনয় ও আর্তনাদ বা -সঃর নিলেই 
হায়ছে সঙ্গাত ॥ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে যে *্বর' বা “নাদরহ্গ”? তার উৎস 
সন্ধানে এই শুমের আর্তনাদেই যেতে হবে । 

জর্জ টমসন তাঁর পহ্উম্যান এসেনংস? গ্রন্থে বলছেন-_- 
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ইংরেজ কোম্পানী আমলের সঃরূতে ছিয়াত্তরের মন্ঝন্তরের সময়ে গ্রামীন 
অর্থনশীতির 'নদারণ দশায় পীঁড়ত মাঁঝর কণ্ঠে যখন করণ আর্ত 
ফোটে-বমনমাঝি তোর বৈঠা নেরে, আম আর বাইতে পারলাম না” তখন 
গানে ব্যথ- শওমের যণ্তণা, ক্ষুধার্ত শরীরের জবালা। সামন্ততান্দিক মহাজন: 
ও বণকী শোষণের পটভুঁম, কণ্ঠের ভাষা, হাতিয়ার বা বৈঠা, “দী-প্রকৃতি ও 
সামাজক মহাজনী সম্পর্ক-এ সবই কাজ করেছে । অথচ সঙ্গীতের যে 
উৎসের কথা বললাম, তখন ভাষাও ছিল না, হাঁতিয়ারও (ক? প্রস্তরখণ্ড 
ছাড়া) ছিল না। ছল শুধু তার শরাঁর, প্রকীতি ও অন্য মানুষের শারীরক 
সহযোগিতার সম্পর্ক । এই নিয়েই মানবসঙ্গীতের জন্ম । 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত ৪৯ 


লোক” বলতে কি বুঝবো 2 

লোকসংস্কীতির একটা অঙ্গ লোকসঙ্গীত । কাজেই এই সংস্কাতি ও 
সঙ্গীতের “লোক কারা 2 ইংরাজী 'ফোক” অ্থেই আমরা “লোক বাাঁঝ । 
“ফোক? শশ্দের আভিধাঁনক অর্থ “একাধক" বা মান্টঃ । এ ছাড়া কেউ 
বলেন "গ্রামের আঁধিবাসাঁ” কেউ বলেন “অনঃ্রত সমাজের মানুষ” । এর মধ্যে 
বর্বর, দাস সামন্ত ও ধনতান্তিক সমাজের অনন্রত মানুষও লোক? । এই 
রকম “গোটা জাতি “একটা জাতর অনঃশ্রত নিচুতলার সাধারণ মানুষ”, 
“নরক্ষর অজ্ঞ মানুষ? ইত্যাঁদ ২১ট সংজ্ঞা আমাদের হাতে রয়েছে । 

এবার দেখা যাক, “লোক? বলতে যাঁদ প্রাক-ধনতন্তী সামততান্ক 
গ্রামীন সমাজের সাধারণ মান?ষকে ধার, তবে জাঁমদার-মহাজন শ্রেণীর দ্বারা 
শোবত শ্রেণীকেই লোক-সমাজ বলতে হয় । ীকল্তু সামত-শোবণের মধ্যে 
অপেক্ষাকৃত উল্লত মাজত ব্রাহ্মণ বর্ণের মানুষও পড়ে । তাদের সংস্কৃতিও 
ক লোক-সংস্কীত হবে £ প্রাক-্ধনতন্তী গ্রামীণ সমাজে শহন্দুদের মধ্যে 
বর্ণভেদ রয়েছে, মুসলমান ও তাদের ধমীঁয় উচ্চু-ীনচ্ু ভেদ রয়েছে, বৌদ্ধ, 
থ:শ্চান, সাঁওতাল, কোল ইত্যাঁদ নানা সম্প্রদায় বর্ণ ও জাতি-উপজাতর 
[ানজস্ব লোকধর্মসম্ভূত সংস্কৃতির সংপ্রাচীন এঁতহ্য রয়েছে । কাজেই 
শনার্দ্টভাবে 'লোক" বলতে 'অনহ্বত" ও এনরক্ষর অজ্ঞ" মান্ষ ধরলে অনেক 
ক্ষেত্রেই হেচিউট খেতে হবে । লোক" বলতে আজও গ্রামে জন? বা ম্ানশ- 
মাঁহদ্দার বোঝায়, অর্থ শ্রমজীবী গাঁরব শ্রেণী । কেবল এদের সঙ্গীতই. 
যাঁদ লোকসঙ্গীত হয়, তবে ম;কুন্দরামের, রামে*বর ভট্টাচার্যের, লালনের কিংবা 
রামপ্রসাদের গান ক লোকসঙ্গীতের পযাঁয়ে পড়ে না? তবে কেরলের রাম- 
লীলা, বাংলার রাম-পাঁচালিকে ক বলবো 2 এইজন্যই প্রখাতি মার্কসবাদী 
নন্দন তাত্বিক ই. এম. এস নাম্ব্াদারপাদ তাঁর অন পিপলস কালচার” প্রবন্ধে 
লেকসংস্কীতিকে শাসক ও শোঁষত শ্রেণীর মিশও-সংস্কতি বা '্যাবাভ 
ক্লাশেস' বলেছেন । এতে বস্তুবাদ ও ভাববাদের সাঙ্গীকরণ হয়েছে । 
রামায়ণ-মহাভারতের যে রুপ আমরা পাই তা বহন্দু উচ্চবর্ণের মধ্যেই 
প্রচীলত । এই কাব্য অশীহন্দ; জনসমাজে, ?নম্নবর্ণের বা আঁদবাসী অনবরত 
জনসমাজে আদৌ গৃহীত হয়ান। এই কথা মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ সম্পর্কেও 
খাটে । অথচ এঞাঢাল লোকসাহত্য বলেই কলেজ-বশ্বাঁবদ্যালয়ের পাঠ্য 
সূচীতে রয়েছে । যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশত (১৯৭৫) 
জ্যোতির্ময় ঘোষ সম্পাঁদত “বাংলার স্ংস্কাতি ও. এরীতহ!” সংকলন গ্রস্থের 

৪ 


৫০ সাহত্য সংস্কাতর নানাঁদক 


লোক-সংস্কৃতি িংয়ক প্রবন্ধে ড আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পূর্ণ ভারবাদা 
দ্টভাঙ্গতে (স্বভাবতই পটল ও খাঁডত) লোকজীবন ও তার সংস্কীতর 
সংজ্ঞা আলোচনা করেছেন । তরি মতে ১. সাধারণ মান্‌ষের সাধনা 
শ্রেষ্ঠ সাধনা নয় অর্থাৎ লোক-সংস্কীতি মানবজীবনের সর্বানম্ন সাধনার 
র:পায়ণ এবং সংস্কতি সবেচ্চি সাধনা, বা ব্যান্ত-প্রীতভার দান। ২. লোক- 
সংস্কাতি জন্মগত ও স্বতঃস্ফূর্ত । ৩. লোক-সংস্কত গ্রামীণ সংস্কাতি 
এবং সংত্কীতি ব্যন্ত-সাধনাসাপেক্ষ ও নগরাকন্দ্রীক | 9. "উচ্চতর, সংস্কীতির 
কোন গবকাশশ্প্রাক্ুয়া নেই । &. লোক-সংস্কীতি সংহত সমাজ-মানস গ্রসৃত 
ও িবর্তনশীল | 

বোঝা যায়, এই ধরণের ইব*বাঁবদ্যালয়ী পাণ্ডতদের “সংস্কাত” সম্পাকতি 
আলোচনা কত অসম্পূর্ণ ও লঘ । 


| দুই 

সংস্কীতি সমাজের বস্হুগত উৎপাদনেন উপরিথাক । দান বাঁচার জন্য 
উৎপাদন কবেছে এবং এই উৎপাদনশীল শ্রদের প্রয়েজনেই সামাজিক সম্পক 
গড়ে উঠেছে । এই শ্রম, বস্তুপ্রকীত ও সামাীজক সম্পর্ক থেকেই যে জীবন 
রীতি, মনন ও অনঃভবের নব নব উদ্দে ও াবকাশ-প্রীক্রিয়া তাই-ই হানষের 
সংস্কূতি। এই আদম মানবসলাজের হুর পেরিয়ে শ্রমাবভাগ ও শ্রেণোভেদের 
কারণে কাঁয়ক ও মানাঁসক শ্রনন আলাদা হলে লোকায়ত দর্শনে রইল 
বস্তুবাদ, আর শাসক-শ্রেণীর জীবন দশ'নের দিকে গেল অধ্যাত্মবাদ বা 
ভাববাদ । প্রশ্ন হল প্রাক-ধনতন্তী লোক-সমাজ ক তার বশন্ধ হলাকায়ত 
এতিহ্য রাখতে পেরেছে ? 'আবার 'আঁফাসিয়াল” উচ্চ শ্রেণীর দর্শন কি 
বিশুদ্ধ ভাববাদে বা অধ্যাত্ববাদে “অস্পশ্য থেকে জন-সুংযোগ করতে 
পেরেছে : আদৌ তানয়। লোক-নমাজ বলতে তো 'আদম সাম্যবাদী 
সমাজের উপাদান, দাস-সমাজের আচার-প্রথা ও সামল্ততান্নক সমাজের মিশ্র 
সাংস্কীতিক উপাদানকেই বুঝবো । আদতে লোকায়ত দর্শন- সংস্কৃতি ও 
সংস্কীতি আঁভশ্লর ছিল । বস্তুগত উৎপাদনের উপায়. পদ্ধাত ও সম্পর্ক 
পাঁরবর্তনের সঙ্গে শ্রেণী-সমাজের 'স্থিতাবদ্থা রক্ষার স্বার্থেই অ.লোকায়ত 
সংস্কৃতি ও তার মূল্যবোধ গোটা সমাজ-মানসকে আচ্ছপ্ল করেছে । প্রাক-- 
ধনতন্তী লোক-সমাজে এই ভাববাদী আচ্ছন্রতা অনেকটা ঘনীভূত ও অনড় 


লোকঙঙ্গীত ও গণসঙ্গত €&১ 


থাকার কারণ সামন্ততান্তিক শোষণ আজকের হত নগ্ন, তীর ও স্পম্ট নয়। 
ধমাঁয় ভাববাদের বাম্প, বর্ণাশ্রমের ছক এবং উৎপাদনের সঙ্গে কৃষক-প্রজার 
অনেকটা বস্তুণত সম্পর্ক এবং গ্রান সমাজের স্বাঁনভরতা_এই সবই প্রাকৃ- 
ধনতন্ত্রী সমজের শ্রেণী-সংগ্রামকে স্প্ট ও সচেতন হতে দেয়ান। স্মরণ 
রাখা দরকার, আদ গ্রীক দর্শনের প্রবক্তা ডেমোক্ুটাসঃ এীপাঁকউরাস ও 
হেরাক্রিটাসের আধকতর বস্তুবাদী এীতিহ্যকে প্লেটো-আপিস্টটল ও পরব্তাঁ 
কালের ভাববাদী খঠাঁন্টিয় ধর্ম-দর্শনের ঘন+ভূত বাণ্পের নিচে কবর দেওয়া 
হয়েছে সমগ্র মধ্যবগ জুড়ে । 

সিডাঁন ?ফিজ্কেলস্টাইন তাঁর 'হাউ মিউজিক এক্সপ্রেসেস আইডিয়াজ:? গ্রন্থে 
বলছেন-_ 

“11100511001 0706 17710012 8565 (0110 10187510 ৮9 01160 01 ঠা) 
91 58101) ৬170 11) (011) 5529 [0101060 25 61)1011)9 10৬0101০ 10 10211- 
[1071 ৮/101) 2 0016 11 1015 1)21105+১, 

এই শয়তান? তার অপূব্ সরসম্পদ 'ানয়ে কেবলই যে আচার-প্রথার 
দানাবকীকরণে মোচড় দিয়োছল তা নয়, রাজনীতি ও শ্রেণী-সংগ্রামকেও উশকে 
দয়োছল । 'জামনিনর কুক যৃদ্ধ রচনার ফ্রেডোরিথ এক্গেলস এন হচ্গিত 
দিয়েছেন । 

আমাদের দেশেও বুদ্ধঘোব চাবকি প্রমুখ লোকায়ত বা বস্তুবাদী 
দাশ+নকদের লোকপ্রয় এ্রীতহার বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগাঁঠত করে শাসকশ্রেণীর 
এদতে পৃজ্ট আর্ধাহন্দ; অধ্যাত্বাদীর। ভারতীয় সংস্কৃতির 'ঞরাতহ্য” সাষ্ট 
করেছে । প্রখ্যাত লোক-বিজ্ঞানী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যার তাঁর “লোকায়ত 
দর্শন*-এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন-লোকায়ত বলতে শঃধ। যে জনসাধারণের 
মধ্যে পারব্যাপ্ত তাই নয় । এই মতে দেহাঁতাঁরন্ড আত্মা ও পরলোকের কথা 
ব.পনামান্ব । পুরহযার্থ বলতে শহধঃ অর্থ ও কাম, অথাৎ বস্তুবাদী মত ।” 
বুদ্ধ ঘোষের মতে, যে দশ“নের 1ভীত্ত বা আয়তন ইহলোক বা লোক তারই 
নাম লোকায়ত । দ্ড়দর্শন-সম,চ্চয়”তে বলা হয়েছে যা বা যেটচকু হীন্দ্িয়াত্বক 
তাই লোকায়ত অর্থাৎ যা কিছ পার্থিব বা পদাথথসমূহ তাকেই এই দর্শনের 
ভীত্ত ও উপাদান হসাবে ধরতে হবে । কাজেই লোক-সংস্কৃতি ও লোক 
সঙ্গীতের উৎসকেন্দ্রে রয়েছে এই লোকায়ত বা বস্তুবাদী দর্শন। 

জার্মানীর প্রগাঁতিশীল সঙ্গীতত্রম্টা হার্নস আইস্লার তাঁর এ রেবেল ইন 
?মউাঁজক, গ্রন্থে বলেছেন- 


২ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


০0701 501005 2171595 0117061 [011170111%6 60017011110 001701010175 
63199019119 11) 2.8121181. 6০001011105. 1৮1006117) 02101191151) 15 117- 
511169019 00017 [01 006 610/11) 01 1011 9017. 

সাতিই তো ! যে মাঝি হাল-বৈঠা নিয়ে পদ্মায় পাঁড় 'দয়ে ভাঁটয়ালীর 
উদাত্ত টানা সরে গান গাইত, সে এখন মোটর লণ চালায় । হীঞ্জনের 
আঁত দত ছন্দে ও ধোঁয়ার কুণ্ডলিতে ভাটিয়ালীর স্যরের আকাশ কালো 
পাথরের মত জমাট বেধে গেছে । কালিদাসের রঘ্যবংশ কিংবা ভারতচন্দ্রে 
অশ্লদামঙ্গল যেমন ছিল তেমনই আছে + কিন্তু সেই-সেই যূগের সমাজও আর 
নেই, লোক-গণের রূপও আঁবকল থাকেনি । তাছাড়া ছাপাখানা হওয়ার পর 
শ্রাতি ও স্মৃতিনিভভওর লোকসঙ্গীতের বহতা গ:ঃণও প্রায় শাকয়ে গেছে। 

লোকসঙ্গীতকে যাঁরা সরল ও সোজা কথায় গ্রামীন সমাজের সাম্ট বলেন, 
তাঁদের সঙ্গে আমরা পুরোপ্ীর একমত নই । কারণ আমরা মনে করি, 
গ্রামীন সমাজেও উচ্চ আভজাত, বিত্তশালী প্ডিতদের অংশ রয়েছে । তারা 
অ-ুলাকায়ত অধ্যাত্ববাদী ও ইতিহাসাবম্খ, মাঁজতি পঠথ-সাহিত্য বা লাখত 
সাঁহত্য বানিয়ে রাজা-বাদশাহদের সভায় পেশ করে বাহবা কুঁড়র়েছে । 

এইসব পাঁহত্য যে সমাজের ানজস্ব ও স্বতঃস্কর্ত স্ান্টও নয়, 
নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের লোকধর্ম-কেদ্দ্রীক সহজিয়া সংষ্টও নয় । 


॥তিন ॥ 


লোক-সংস্কূতির সঙ্গে লোকধর্মের সম্পক্ণ অচ্ছেদ্য, যাঁদও লোক-সাহিত্য, 
লোকচিত ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে বস্তুবাদর্ সমাজভাবনার অজম্্র উপাদান 
লেগে থাকে । 

প্রাক-শ্রেণী সমাজে আঁদম মানুষ যখন বুন্টি চেয়েছে, রোদ্দুর চেয়েছে 
তখন অরুণ-বরূণ নূত্য করেছে ' যখন সে শিকার করতে যাবে, তখন 
ণানজেরা শিকার ও শিকারা হয়ে ভয়ংকর শিকারের সঙ্গে লড়াই ও বিজয়ের 
যৌথ সঙ্গীত ও মূকাভিনয় করেছে । আদম ইন্দ্রজালের অন্যতম একটি হল 
উর্বরতার যাদ? বা কফাঁটিশিলাট ম্যাজিক? | যে স্তরে পুরুষ শিকাদও ছাড়েনি, 
নারীরা কণধকাজ সূর্‌ করেছিল তখনকার 1শকার নৃত্যে উবরতার মূকা- 
1ভনয়ে লোকায়ত ধময় আচার-অনষ্ঠানও মিশে গিয়েছিল । মূল শকার ও 
কবকর্মের বাস্তব প্রাক্য়া থেকে বা শ্রম-্রাক্রিয়া থেকে বাচ্ছা অবস্থার 'ঠিক- 
[ঠক শারীরিক সণ্টালন ও মানাঁসক উত্তেজনার যৌথ মৃকাঁভিনয় বা নৃতা- 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত 6৩ 


সঙ্গীতের মধ্যে আত্মগত (প্রেরণা-উদ্দীপক) ও বস্তুত বা প্রয়োগগত দক্ষতা বা 
গণের উত্লয়ন ঘটত । জর্জ টমসন বলছেন-_ 

“10211585006 50101710006 ০01 01090106101) 11110109০5১ (106 
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[690980158 01) 1101019.1 5029:80 11) (15 ৫9৮০1090081) 0? 9010 ৪170 09116 
19811. 

আদম ইন্দুজাল বা মাজক রীতির নোতিবাচক দক থেকেই লোকধর্ম- 
পুরাণের উৎপাত । ম্যাকাসম গোর্ক ১৯৩১ সালে পরপ্লাই টু এ্যান ইন 
টেলেকচুয়াল” প্রবন্ধে বলেছেন--"-* শ্রমজীবী জনগণ প্রকঠাতর মঙ্গল-অমঙ্গলের 
শত্তগালর ব্যাখ্যা খখজতে গ্িয়ে মানুষের গুণসম্পন্ন অথচ মানুষের চেয়ে 
ক্টমতাবান একজনের র:পে এইসব বাহ্যক ঘটনার প্রাতরূপ গড়েছে । এইসব 
দেবতাদের উপর নিজেদের দোষগণও আরোপ করেছে । আঁলাল্পয়ান বা 
গ্রীসের দেবতারা আঁধক্য আরোপিত মানবরূপ ভালকান, থর হ'ল কামার 
যাকে যে-কোন গ্রামে দেখা যায় । এ সব দেবতারা অনেক বোঁশ শান্তশালী, 
তত দক্ষ না হলেও ।-""আঁদতে শ্রমজীবী মানুষ যে ধর্মের এইসব প্রতীক 
স্ট করেছে তা সরল িল্পরূপ | এর মধ্যে রহস্যময়তার কোন ধোঁয়া থাকে 
না। আঙজলে তারা খ,বই বাস্তব এবং বাস্তবের সঙ্গে এ সব দেবতা বা 
ধমণয় প্রতীকের খুবই মল রয়েছে । তারা তাদের স্রম্টাদের প্রাতাদনের 
মেহনত ও কাজকর্মের প্রভাব প্রকাশ ও প্রাতফলিত করে । বস্তৃত এই 
ধমীয় পুরাণাশুত লোকায়ত শিল্পসৃন্টর উদ্দেশ্য তাদের কাজে উদ্যোগ 
সণ্চার করা । বাস্তব জগ্বৎ তাদের উৎপাদনশীন্তর বা শমশীন্তর সন্ট, আদো 
7দবতাদের নর-_এই চেতনা তাদের নিজস্ব কাব্য-সঙ্গীতের মধ্যেও পাঁরলাক্ষিত 
হয়। জনগণ আদম দেবদেবতার পুজারী অর্থাৎ প্যাগ্ান । খনীম্ট ধর্ম 
রাষ্ট্রীয় ধর্ম হওয়ার দেড় হাজার বছর পরেও কৃষকরা দেবতাদের সেই পুরোন 
দেবতাদের তই দেখে থাকে 1” 

এই বস্তুবাদী লৌকিক ধমেরি সঙ্গেই লোকচিত্র ও লোকসঙ্গীত মিশে 
থাকে । কিন্তু দেশ-বিদেশের রাম্দ্রীয় ভাববাদী ধর্ম-দর্শনের আক্রমণে 
যেমন লোকধর্মের বস্তুগত উপাদান কমে গেছে, পরবর্তীকালে বিশেষ 
করে ধনতান্ত্রক সমাজের অভ্যুদয়ে বিজ্ঞান-প্রযণান্তর মাধ্যমে উন্নততর উৎপাদন- 


&৪ সাহিত্য সংস্কাতির নানাঁদক 


পদ্ধাঁতঃ ও সম্পর্ক ভাববাদী ধর্মনয় বিচ্ছিত্তা ও বিশঃদ্ধতাও ক্রমেই তছনছ 
হয়ে গেছে । 

তবে আমাদের দেশের গ্রামীন সমাজে যে আজও ছু লৌকিক দেবতা 
টিমৃ-টিম করছে তার কারণ আমাদের দেশে আজও সামন্ততন্ত পুরোপযার 
উচ্ছেদ হয়নি, অনন্ত্রত আদিবাসী সমাজে আজও মধ্যযঃগীয় অন্ত প্রথায় 
কাঁষকাজ হয় । তাই আমাদের দেশে হান্‌স আইস্লারের পর্যবেক্ষণ পরো- 
পার সত্য আজও নয় । অথাৎ আজও আমাদের প্‌রোন লোকসঙ্গীত একে- 
বারে মুছে যার়ান, যাঁদও তাতে লোকধমীঁয় উপাদানের চেয়ে বাস্তব 
জগতের বেশ কিছ; পাঁরবর্তন, রাজনীতির হাওয়া, সমাজ-সচেতনতা বোঁশ 
লাগছে_ লোকসঙ্গীত রপান্তারত হচ্ছে । লোকসঙ্গীতের “সংরক্ষণ -বা 
পৃনরুজ্জীবনবাদী”দের কাহে এই ঘটনা অস্বাস্তকর হলও সময়ের হাত 
থণ্ডাবে কে! 

এখানে একটা প্রশ্নের আলোচনা সেরে নেওয়া যাক । লোকসঙ্গীত যাঁদ 
শ্রমজীবী এবং প্রধানত শোবিত লোক-সমাজের সষ্টিই হয় তবে তার মধ্যে 
বিদ্রোহ, শ্রেণ-সংগ্রাম নেই হকন বা কম কেন ? 

৯. অতাঁতের দাস ও কৃষক 'বছ্রোহ ছিল প্রধানত ধর্মীবদ্বোহ । 

২. শাসকশ্রেণীর অধাত্মবাদী ও আচার-প্রথার ধমী় বেড়াজালে, 
বণশ্রমের আঁটসাঁটো বাঁধনে মানবচৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়োহল । 

৩. বস্তুবাদী লোকায়ত ধর্মের সংস্পশে বাস্তব জীবনের দঃখ-দদর্শা 
ও গণতান্িক উপাদান বহু লোক-সাহত্য-সঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে । 

৪, রাজনোতিক লোকগাথা ও সঙ্গীত রাঁচত হয়েছে । নকন্তু জনাপ্রয়তার 
তাঁগদে ধমী্য় কু-সংস্কারগযীলকেও অনেকক্ষেত্রে চিন্রকল্প হিসাবে ব্যবহার 
করা হয়েছে। 

&. প্রাচীন লোকসঙ্গীতে যত দুঃখ-দুদরশার কথা রয়েছে তত স্পঙ্ট 
প্রতিবাদ নেই । 

৬. সামন্ততান্্রক অর্থব্যবস্থায় উৎপাদনের উপায় ও পদ্ধাত থেকে কৃষক 
ততটা 'বিচ্ছন্ন থাকে না? যতটা ধনতান্বিক পদ্ধতিতে শ্রীমক নজে শরীর ও 
তার শ্রমকে পণ্য করতে বাধ্য হয় । সামনত-শোধণ অনেকটা পরোক্ষ* অস্পন্ট 
ও ধারগাঁতর + কিন্তু ধনতান্ত্িক শোষণ প্রত্যক্ষ নগ্ন, ও তীব্র । 

কাজেই আজ যারা লোকসঙ্গীতের শবশ্‌দ্ধতা” রক্ষায় আক্‌ল এবং তার 
পুনরঃজ্জীবনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তাঁদেকে বলবো পদ বয়েজ ম্যাঁজক হর্ণ” 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত ৫৫ 


সম্পকে হেরম্যান ক্কুয্লেটারের কাছে ফ্লেডৌরথ একঙ্গেলসের পতাঁটি পড়তে, 
ম্যাকাসম গোর্কির কাছে লোননের বিখ্যাত পত্রাট.পড়তে । 

এই দই জনের বন্তব্যের সারাংশ হল £ 

ক. অতাঁতের শ্রেণী-সংগ্রামে এ সব ধর্মকেন্দিক লোকসঙ্গীতগনীল যে 
সমাজে কিছুটা কাজে লেগোছল, আজ তাকে থাবথ ব্যবহার করতে গেলে 
উল্টো ফল দেবে । খ' বাহঃপ্রকীত ও শ্রেণীসমাজ এই দুই জোয়ালে পশ;র 
মত বদ্ধ মানুষ অসহায়ত। থেকে বাঁচার তাড়নায় যে ঈশ্বরের স্বান্ট করোঁছিল 
তাতে কমে সে আরও বোঁশ জড়িয়ে পড়োছল । তব ইতিহাসে এমন একাঁদন 
[ছল যখন ধর্মের আবরণেই গণতন্বেত সংগ্রাম চলোছল । কিন্তু সেই সমাজ- 
পারাস্থীতি আজ আর নেই । কাজেই আজকের বে ধর্ন বা ঈশ্বরের সপক্ষে 
কোন রকম ওকাল[তি মানেই প্রাতীকুনার সপক্ষে বলা। 

উল্লেখযোগা যে, আনার আলোচনায় ইতিপূুরবে ঈশ্বরের বা ধমেরি 
উৎপাত্ত বিবয়ে গো করি যে বন্তব্য উদ্ধত করোছ, তা আঁদম ইন্দ্রুজাল যুগ 
ঈমবর বা ধর্ম । কন্তু শ্রেণী-সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সমাজে উৎপাদনের 
উপায়, পদ্ধাতি ও সম্পরকণর ববতনের সঙ্গে ধর্মবোধেরও [ববর্তনি হয়েছে এবং 
স্বভাবতই শাসকশ্রেণর সাংস্কীতিক জাধপতোর িকড়-সণ্টারী বিববাষ্পে ধর্ম 
ও ঈশ্বর মেহনাতি মানুষের থেকে অনেক দুরে" অনেক জীটল রহস্যাবরণে 
অস্পম্ট অথচ অনাত্কমা নিয়তির মত গেথে গেছে । এই দহম্টকোণেই 
লোকসঙ্গীতের ধমীর্সি ভাবাবেগ, ঈ*বর বা বাউলতত্তের “মনের মানযষ'কে 
বুঝতে হবে। ানঃসন্দেহে ধর্ম এই আরে আঁফমের কাজ করেছে। 

অতাঁতের আদম সমাজে বাহঃশন্তির কাছে অসহায় মানুষ নিরাপত্তার 
অভাব থেকে ঈশ্বর সাঁন্ট করোছিল। আজ অবক্ষয়ী ধনতন্দের সমাজে, 
বজ্ঞান-প্রযযীন্তর বিপুল অগ্রগাঁতর মধ্যেও (একচৌট়্া পতীজর পণ্য হবার 
কারণে) ব্যান্ত মানুষ বাচ্ছিত্ন, খাঁণডত, সংশয়-আনশ্চয়তায় বিষ্ন। এই ফাঁক 
ভরাতে সে হয় 'শাঁন" "জ্যোতিষী? বা সাঁই-ভগবান*এর আশ্রয় নিচ্ছে নয়ত 
নজের বিচ্ছিন্ন ব্যত্তিসত্তার বরূদ্ধেই শবদ্রোহ ক'রে শেষপ্যন্তি অবক্ষয়ী 
ধনতন্বের বা সাম্রাজ্যবাদী, ফ্যাসীব।দ+ সংস্কৃতির ইন্দ্রজালের মায়ায় উদ্ভট 
কল্পরাজ্যে আশ্রয় 'নয়ে ভাবতে চাইছে 'আম এই সমাজকে অস্বীকার 
করলাম ।' 


৬ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


| চার ॥ 

লোক-সংস্কাতি ও তার নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত বিষয়ে এক দৃম্টি আকর্ষণী 
বন্তব্য বলতে চাই £ লোক-সংস্কাঁত 'নার্দঘ্টভাবে কোন বিশেষ শ্রেণীর নয় । 
এর মধ্যে শাসক শ্রেণীর ধমাঁয় ভাববাদের প্রাধান্যও যেমন রয়েছে তেমনই 
শোষিত শ্রমজীবী শ্রেণীর বাস্তব জীবনমখীনতার উপাদানও রয়েছে । আজ 
ধনতল্ত্র ও তার বিজ্ঞান-প্রযণক্তর দ্রুত বাঁহরঙ্গ পাঁরবর্তনের তরঙ্গে এ লোক- 
সংস্কৃতির পুরোন মিশ্র ধারায় মোচড় লেখেছে । আমরা জানি, লোক-নাট্য 
ও লোকসঙ্গীত জনীপ্রয় গণ-মাধ্যম । এই মাধ্যমের ব্যবহার করে মানের কাছে 
উভয় শ্রেণীই পেখছতে চাইছে । জাতীয়তাবাদ ও গণতান্লিক আন্দোলন 
ওপাঁনবোঁশক ও সাম্রাজাবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরদ্ধে যেমন লোকসঙ্গীতকে 
জনগণের মূন্তি-সংগ্রামের জবালানী 'হস্গাবে ব্যবহার করছে, তেমনই শাসক- 
শ্রেণীও “মাস-কালচার'-এর প্রয়োজনে লোকসঙ্গীতকে স্থল, লঘ,* যৌন-সব'স্ব 
উত্তেজনার উপাদানে বিকৃত করতে মেতে উঠেছে । এই মাতনে শোষিত 
বাণ্চত যুব-সমাজ, এমনাঁক শ্রামকশ্রেণীর একাংশ আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে । 

এই লোকায়ত জনাপ্রয় ?িল্প-আঙ্গক আজ তার অতীতের ধমী়্ 
মায়াজাল 'ছ*ড়ে যখন জনগণের আশা-আকাঙ্খাকে রূপ দিতে নেমে পড়েছে, 
তখন আতাঁঙকত শাসকগোহ্ঠীও ছেড়ে কথা কইছে না। অভ্ীতে যেলোক- 
সঙ্গত ছিল ভদ্র উচ্চশ্রণোর কাছে “অঙ্ছ্যং, আজ তাকেই বারবাঁণতার মত: 
ব্যবহার করছে । 

অপরপক্ষে গ্রামের কৃষক তার ভাদ টস? গম্ভীরা গানে জাঁম হারানোর 


জন্য শিব বা কৃষ্ণের কাছে নাকে কাঁদছে না। জাঁমর দখলের জন্যঃ ফসলের 
আঁধকারের জন্য ষে লড়াই করছে তার কথাই তাদের গ্রানে বলছে । জাঁমর 


পাঁরবেশে পধজ, মহাজনী খণ, পাম্প, রাসার়াঁনক সার, পাকা সড়ক, ইস্পাতের 
সেতু, বিদ্যুৎ এই সবই তার লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু হচ্ছে। আবার জাঁম 
হারিয়ে শহরাণ্থলে এসে শ্রামক হওয়া মানূষও তাদের নিজস্ব সঙ্গীতের এরীতহ্য 
ভুলে যাচ্ছে না । তাই কৃষক-শ্রামকশ্রেণীর কাছে সঙ্গীত ও নাট্যের এই 
লোকায়ত আগঙ্গক আজও জনীপ্রয় । এই জনীপ্রয় শঃ্প-আঁশ্কই শ্রমিক- 
শ্রেণীর সংগ্রাম ও গিবজয়ের উদ্দীপনা ন্ট করতে হবে । তারা রক্ষা করবে 
লোকসঙ্গীতের রাজনৈতিক এীতহ্য, ধর্মনিরপেক্ষতার এরীতহ্য এবং সমাজবদ্ধতার 
এীতিহ্য | 


আমরা প্রাচীন” ও মতে বলে যারা ফেলে দিতে চায়, তাদের দলেও যেমন 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত $৫ 


থাকতে পার না? তেমনি সাম্রাজ্যবাদীরা “বকৃত? করছে, সন্তা পণ্য করছে বলে 
ধমীঁয় বা কু-সংস্কারের শবশুদ্ধতা” রক্ষার উকিলদের পক্ষেও থাকতে পার 
না। আমরা গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দয়ে অতীতকে রূপান্তরিত করতে চাই 
এবং শিল্পের লোক-আঞ্গকের গণম্‌খী 'ববর্তন প্রাকিয়াকে সমর্থন কার । 


| পাঁচ ॥। 


এবার আমরা গণসঙ্গীতের দোরগোড়ায় এসে গোঁছ । এই নতুন সঙ্গীতের 
দুটো দিক রয়েছে | শ্রমজীবী জনগণের একাংশ গ্রামে জাঁমর লড়াই করছে, 
অপরাংশ জাঁম হা'রয়ে শহরাণ্টলের কল-কারখানায় এসে প্রত্যক্ষভাবে ধনতব্তের 
জোয়।লে বাঁধা পড়েছে এবং সংগ্রামী এঁক্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কীতক 
এীতহ্য সু্টি করছে । এদের স্মূতি ও স্নায়/তন্ত্রের মধ্যে রয়েছে লোকসঙ্গীতের 
পুরোন রেশ” আর প্রত্যক্ষভাবে মেশিনের সজোর দ্রতি ছন্দের অননষঙ্গে এসে 
পড়ছে ফৌজন লয়ের গাতি। এই শ্রামক কি জার পদ্মার উদাস ভাটয়ালীতে 
তার শ্রমশাত্তর প্রেরণা পেতে পারে ? হানস আইস্লার সাঁঠকভাবেই বলহেন- 


“0176 (61701009 2170 70101) 01 (1611 ৬/011 15 01069160 ০ 11611" 
17901011125 210 70175 [1)6 ৬/011:619 11610)521৮69-১, 


কিন্ত আমাদের মনে রাখতে হবে শিল্পবিপ্লব ইউরোপেই তার সানদ্ত- 
তাঁল্লক অতাঁতকে প্রায় ম্ছে দিয়েছে, আমাদের মত আধা-সামন্তবাদী পঃাঁজ- 
বাদী দেশে এ গণতান্তিক শবঙ্লব সম্পূর্ণ হয়নি । কাজেই আমাদের হুল 
প্রন আমূল ভূঁম-সংস্কারের সংগ্রাম । আমাদের জানীয় অর্থনীতির প্রধানতম 
শান্ত; জাঁমদারী প্রথা । তাই আমাদের সংগ্রামের মূল কর্মসম্ভী 2 

বিনা খেসারতে জাঁমদারা প্রথা উচ্ছেদ করে, বিনামূল্যে ভুঁমহীন ক্ষেত- 
মজুর ও গাঁরব কৃষকদের মধ্যে ভূমি ব্টন । আজ জনগণের কাছে স্পম্ট হয়ে 
উঠেছে, এই কাজ সম্পন্ন করলে পর তবেই খাদ্য সংকটের সংরাহা হবে, শিল্পের 
বকাশ সম্ভব হবে, দেশের মধ্যেই পঁজ গড়ে উঠবে এবহৎ সেই পঁজ দেশের 
কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হবেঃ কারণ কৃবকের কয়-ক্ষমতা বাড়লেই 
পণ্যের আভ্যন্তাঁরণ চাহিদা বা বাজার বাড়বে এবং কল-কারখানায় কাজের 
ক্ষেত্র ও সুযোগ বাড়বে ৷ এরই নাম জনগণের গণতাশিত্রক বিপ্লব । এটাই আজ 
গণ-সংস্কৃতি ও গণসঙ্গীতের আদর্শগত ও িষয়গত উপজীব্য । রাজনোতিক 
মতাদর্শ ও বিষয়বস্তু ঠিক হয়ে থেলে আঁক্গককে অবশ্যই এ্রীতহ্যবাহী ও 
জনাপ্রয় হতে হবে। এই লোক-আঁ্গকের এরীতহ্যে কৃষক রুনের,্মীরক 


৫৮ সাহত্য সংস্কাতির নানাদিক 


কবিয়াল রমেশ শীল যখন গ্রান-__শীাঁটশের সেই গড়া ফন্ত শয়তানেরই 
চরখাতে / বাইরে যার গোলাপ গন্ধ নরককুণ্ড খিড়কীতে / শুধু চালকগ্নুলো 
বদল হলে হীঞ্জনের কি আসে যার তখন কি বলবো এতে লোকদঙ্গীতের 
পুনর্ঞ্জীবন? হলো না বলে মহাভারত অশহদ্ধ হলো ? নাকি 'িশ্বাবদ্যা- 
লয়ের লোকসাঁহত্য-বশারদ তথাকাঁথত পাঁণডতদের মত "এতে লৌকিক ইতরতা 
নেই” “এইভাবে গতায়কে আয়ন্দান করা যায় না”, 'এ সব রাজনোতক উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত গানের বিকীতি' ইত্যাঁদ প্রলাপ বকবো ? 

আসলে এখান থেকেই লোকসঙ্গীত গণসঙ্গীতে রপান্তাঁরত হচ্ছে । এরই 
নাম এীতিহ্যের বিবর্তন । একাঁদন গম্ভীঁরা গানে ভগবান শিবের বন্দনার 
ছলে রাজার বন্দনা হয়েছে । পরে বা একই সময়ে লোকসঙ্গীতের আর এক 
ধারায় শিবকে সামনে রেখে গাঁরব শ্রমজীবী মানবের কাব সামাজিক ও 
ব্যবহারক জীবনের দঃখবেদনার কথা বলেছেন । অতঃপর জাতীয় আন্দো- 
লনের পর্বে স্বাধীনতার বাসনা প্রকাশ করেছেন গন্ভীরার গায়েনরা । এখন 
এঁ শিবের সঙ্গে বামপল্থী আন্দোলন, বর্গ আন্দোলনের কথা বলছে । আজ 
গ্রানে গ্রামে সচেতন সংগ্রামী কৃষকদের কণ্ঠে ফিরছে ভাদু-সংর এই গণমুখী 
সংগ্রামী ধারার গান ৷ এই ধারার এক স্তরে যাঁদ ভাদ-,স্যকে সঙ্গে নিয়ে 
গান গেয়ে গ্রামের চাঁষ-মজ্‌ররা সেচের ক্যানেল* ব্যারেজ বিজলি বাত 
দেখতে এবং দেখে প্‌লাঁকত হতে যাত্, তব লোকসঙ্গীতের 'জাত' গেল বলে 
যে সব শবাঁশম্ট” সঙ্গঈতশিল্প এবং এককালের "সাড়া-জাগানো গণনাট্য শিল্পা? 
রব তোহলন, তাঁরা ভূলে যান বিজ্ঞান-প্রধাতর বক।শে ও বাহরঙ্গ পারবর্তনেই 
লোকজনীবনে চেতনার পাঁরবর্তন আসে এবং কমে তারাই এ ব্যারেজ ও 
ক্যানেল রক্ষার সঙ্গে জীঁঞ্ঃ কলন ও বর্গর গণ-আন্দোলনে সামল হয়ে কণ্ঠে 
গণসঙ্গীতের উত্তরণ ঘাঁটয়ে থাকেন । এইসব হাজারী ম্যাপ-াসঙ্গার “ভোট 
বৈতরণী পারাপারের খেয়ামাঁঝর গান"কে কটাক্ষ করেন (দ্রষ্টব্য লোকসঙ্গীত 
সমীক্ষা £ বাংলা ও আসাম-হেমাঙ্গ বিশাস), সহজেই একলাফে বিপ্রবের 
মগডালে বসে টামাক' খেতে চান। অথ তাঁরা জনগণের গণতান্বিক 
চেতনার স্তরকে বাদ দিয়েই সমাজতন্বের সংস্কাত পেতে চান। অথচ এনারাই 
লোকসঙ্গীতের ণ্মরমীয়া” তাঁগদের মাধুর্য পেয়ে আত্মহারা এবং "বাহিরের 
তাঁগিদ'-এ বা 'বিপ্রবী পাঁরবর্তনের তাঁশদে অসাহঙ্ঝ; । আসলে ভঃ আশহতোৰ 
ভন্তাচার্য এবং 'বপ্লবী তাত্বক হেমাঙ্গ বি*বাস শেষ পযন্ত একই বিন্দুতে 
1মশেছেন। 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত &৯ 


গণসঙ্গীতের “গণ' কাবা 2 এ যুগ রাজনোৌতিক সচেতনতার য্‌গ । আজ 
জনসাধারণ বা পাবলিক'এর সঙ্গে জনগণ বা পিপূল+-এর অর্থবোধে গুণগত 
বা চেতনার মান্রার তফাৎ সর্বজনস্বীকৃত। জন বা সাধারণ খেটে-খাওয়া 
মানঃয যখন গণ-তে পাঁরণত হয় বা রাজনবীতি-চেতনার প্রাক্রয়ায় র:পান্তারত 
হয় তখন হয় জনগণ । 

স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, এই রাজনীতি কোন: রাজনীতি 2 এই রাজননীতি 
হল শোঁষত শ্রেণর বিপ্লবী রাজনীতি, শ্রেণী-সংগ্রামের সচেতন রাজনীতি । 
আজকে পণ" হল সেই শোষিত ও সংগ্রামী শ্রমজীবী মান্ষ যাঁরা উৎপাদন 
ব্যবস্থাকে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পাঁরবর্তন করতে সক্ষম এবং পাঁরবার্তত উৎপাদন 
ব্যবস্থার উপর নতুন বা সমাজতান্ত্রক কাঠামো ানমাণে যোগ্য । এই যে গন- 
গণতান্তক সংগ্রানের 1বকাশধারায় সমাজতাঁন্তুক 'বপ্বের স্তরে উত্তরণের 
সাংস্কীতক হাত্য়র, তারই অন্যতম হল গণসঙ্গত। উল্লেখযোগ্য যে' 
সংগঠনের আছে "গণ" উপসর্গ দিলে যে অর্থ হয় সঙ্গীতের আদে। তা দলে 
অর্থ আরও না্দম্ট ও গভীর হয়। গ্ণ-সংগঠনের মধ্যে নানা শ্রেণী 
মানীসকতা কাজ করতে পারে, যাঁদও ক্লমবর্ধমান শ্রেণী-সংগ্রাদের প্রভাবে এ জব 
গণ-সংগঠনেও াবকর্তন ঘটছে । কিন্তু গণসঙ্গীত হল শ্রীমকশ্রেণর বিপ্রবী 
পার্টর রণসঙ্গীত 

এই “গণ” শব্দটি খংবই প্রাচীন । রামায়ণ-মহাভারতেও এর উল্লেখ 
রয়েছে । এ দই হহাকাব্যে পাকতা বা অরণ্যবাসী উপজাতাঁয় গোচ্ঠাদের 
অণ্চল বোঝাতে "গণ" বাবহার হয়েছে (সম্ভবত যা থেকে পরণণা) | কাত্যারণের 
শাস্তুগ্রন্যে 'সমহ' অথেটি পানানর গ্রল্থে সংঘ? অর্থে এই শংব্দর ঝবহার 
পাওয়া যায় । 

ম্যাকডোলেণ্ড 'গণ' বলতে 'কামউনিটি ও “কপের্রেশন' উল্লেখ করেছেল 
মাঁনয়ার উইলিয়মূস ও দেবীপ্রসাদ চট্রোপাধ্যায় "গণ? শব্দের প্রাচীন জথ 
'্রাইব্যাল অগ্গনাইজেসন? দোখয়েছেন | 

দেখা যাচ্ছে এই শেষেরাঁটতে, প্রাক-শ্রেণীবিভন্ত সমাজের যৌথ উৎপাদন ও 
যৌথ বণ্টন-এর সামাগ্রক সামাঁজক প্রারুয়ার সঙ্গে নশিণ' শব্দের ীতহ্য ররেছে । 
এই সনে শ্রেণী-সমাজের বিবর্তনশঈলতার ধারা পর্যালোচনা করে প্রবাঁণ 
লোকসংস্কীত বিংশষক্জ শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী সঠিকভাবেই বলেছেন- সম? 
অর্থে নর, জাজ যৌথ উৎপাদন ও বন্টনের সামাঁজক উত্তরণে রাজনশীত 
সচেতন ও সংগ্রামী গণশ্রেণী বা সর্বহারা শ্রেণীর সঙ্গীত প্রকৃত অর্থে 


| 


৬০ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


গণসঙ্গীত | প্রখ্যাত গণনাট্য শিল্পী ও প্রবীণ মার্কসবাদী তাত্ক শ্রীহীরেণ 
ভট্টাচার্য এই বিষয়াটকে আরও বাখ্যা করে বলেছেন-__“সামন্তবাদী সমাজের 
লোকে*রা নৈতিক, ধমীয় রাজনোতক ও সামাজিক সবাঁকছর অন্তরালে নিজ 
শ্রেণীসবার্থ আঁবচ্কার করতে শেখোঁন, কিনতু আজকের নগন শোষণ ও তার 
শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শোঁষত সবহারা শ্রেণী প্রাতাঁদন, প্রাতি ক্ষেত্রে এই 
শ্রেণীস্বার্থ আবচ্কার করতে শিখেছে এবং শিখছে । এখানেই সৌদনের 
সমূহের ও লোকের সঙ্গে আজকের গণের পার্থক্য” (গণনাট্য পান্রকা, মে- 
জুলাই ১৯৮০) । আজ এই গ্ৰণশ্রেণীর গানই উত্লত স্তরে উল্লীত লোকসঙ্গীত | 

স্বভাবতই গণসঙ্গীত বিষয়বস্তু, ভাবাদর্শ ও শিল্পমূল্যে আজ সঙ্গত 
ধারার সবচেয়ে উন্নত ও উজ্জল । কন্তু লক্ষ্য কার. বেশ কয়েকজন নামী 
গ্বণসঙ্গীত 1শল্পন যাঁদ দূরদর্শনে ীাকৎবা আঁভজাত হলের আসরে সনেমা 
বা রেকর্ড কোম্পানীর নামী-দামী স্টার শিল্পীদের সঙ্গে গাওয়ার আমন্ত্রণ 
পান, তাহলে তাঁরা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের অনঃরাগীরাও "জাতে' ওঠার 
আনন্দে ডগমগ হন । এটা আমাদের অনেক বামপন্থী প্রগাতিশীল কাঁবদের 
ক্ষেত্রেও নজরে পড়ে । অথচ দেশী-ীবদেশী স:রের ককাটেল 'নকম্চারে বা কৃত 
লোকসঙ্গীতের কথা ও সমরে সন্ত উত্তেজনা স্ান্টকারী ?সনেমার গান যেখানে 
অধঃপাতিত, সেই গানের সারতে দাঁড়য়ে একজন প্রকৃত গণসঙ্গীতাঁশল্পী কেন 
যে গোরববোধ করেন ব্যাঝ না। এইজন্য গণাঁশল্পীঁকেও শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী 
মতাদর্শ শুধু তত্বগত উপলাব্ধতে আনলেই হয় না, আচরণাীয় ব্যান্তিত্বেও 
প্রারুয়ায়ত করতে হয়, গণনাট্য আন্দোলনে অংশীদার হতে হয়। একজন 
লেখক ব্যান্ত ?হসাবে অনেকটা আড়ালে থাকলেও একজন বা একদল গণাঁশজ্পণ 
হাজার-হাজার মানষের সামনে তাঁদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গনয়েই তাঁদের স্যান্ট 
পাঁরবেশন করেন । 

কণ্ঠে থাকবে শ্রমকশ্রেণীর বিপ্লবী সঙ্গীত আর কৃষক পল্লীতে বা শ্রীমক 
কলোনিতে গান গাইবার সময়ে নিজের মনোভাবে ও আচরণে প্রীতি পদে 
উদ্যোন্তাদের 'অপরাধা? বা “ছে"্ট করে দেওয়ার স্মার্টনৈসং দেখানো মধ্যাবত্ত- 
সলভ অপরাধ বলে মনে কার । 


॥ ছয় ॥ 
প্রন হলঃ কোন্‌ আঁঙ্গকে গণসঙ্গীত হবে? কেন? আমাদের গণ 
সঙ্গীতের প্রধান উপজীব্য বা কেছদ্রাবন্দুটা তো ঠিক হয়ে গেছে মৌলিক 
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ভূমি সংস্কারের সংগ্রাম। তাহলে কেন সন্তা জনপ্রয় দিনেমার গানকে 
প্যারোডি করবো 2 অথবা পাশ্চাত্য কায়দায় সিম্ফান ইত্যাঁদর ব্যবহার করে 
চমক সাষ্টি করবো £ একাঁদন সালল চৌধ,রা প্রায় এই রাঁতিতে পাশ্চাত্য 
স্‌রের আ'ক্রকে অনেক গণসঙ্গীত সন্ট করে নাগারক মনকে জয় করোছলেন। 
আমার ধারণা, সেই কান-বদলটা ছিল মুলত তথাকাঁথত একঘেয়ে রবান্দ্রুসঙ্গীতে 
ক্লান্ত ও গলা কাঁপিয়ে টানা সুরে নোকির়ে গাওয়া তখনকার আধ্ানক বাংলা 
গানের একঘেয়ৌম কাটানোর ব্যাপার | গ্রাম্শ্রামান্তরে গ্রণ-চেতনা স.্টির 
সহায়ক ততটা ছিল না। তা যাঁদ হোত তাহলে ধাঁনক শ্রেণীর ব্যবসায় 
সংস্থা চট করে এ সব গান কিনে নিত না। কই, গুরুদাস পাল, রমেশ 
শীল কংবা নিবারণ পাঁণ্ডতের মত প্রকৃত গণাশল্পীর গানগযালর প্রাত তো 
ওদের নজর পড়োনি ! সাঁঠকভাবেই পড়োন । কারণ স্বদেশী আন্দোলনের 
যুগে মূকুন্দদাসের লোকনাটোর ধারা যে ভাবে গ্রামেগঞ্জে জনাপ্রয় হয়োছল 
তারই উত্তর সাধনায় এ সব গর্ণাশল্পী গণ-আন্দোলনের হাতিয়ার সান 
করেছেন, কেবলমান্র শহরের মধ্য"বত্ত রোমাণ্টিক রণচর স্বাদবদল করার দিকে 
তাঁদের নজর ছিল না। সাঁলল চৌধ্রীর গান নিঃসন্দেহে প্রাতিভার সস্ট, 
1কল্তু প্রকৃত গণসঙ্গীত সাঁন্ট হয় গণ-আন্দোলনে” জনগণের নিজস্ব ভাষার 
ও সাংস্কীতক এঁতাহ্যের রঞপান্তরে । গোঁক্ক ব্যান্ত-প্রীতভার ভীমকা 
স্বীকার করেও বলেছেন-_- 
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এই অর্থে দীনপন্ধু মিত্রের 'লীলাবতাঁ' তার নিজস্ব সাাঁষ্ট, কিন্তু নীল- 
দর্পণ” তাঁর কাঁরগাঁরত্বে সংগ্রামী নীল কূষকদের সূত্টি। 

গণসঙ্গীতে পাশ্চাত্য সুরের আঙ্গিক সম্পকে মনে রাখা দরকার, জাজ, 
ণপ ইত্যাদি মূলত পাশ্চাত্য লোকসঙ্গীত হলেও সেগ্লি আমরা পাই পঠজবাদ? 
দনয়ার প্রচার-মাধ্যমে বিকৃতি ও খন্ডিত ভাবে । তাছাড়া পল রবসনের বা 
পট 'সগ্ারের গানের খোপে আমাদের বিপ্লবা কথা বসালেই কি আমাদের 
সংস্কাঁতর রূপান্তর হল? তাঁরা তো তাঁদের লোকসঙ্গীত ও জাতীয় সর- 
কাঠামোর এীতহ্যের্‌ উপর দাঁড়য়ে গান রচনা করেছেন ! আমাদের সঙ্গীতের 
জাতীয় এীতহ্যের কি এতই দৈন্য দশা ? 

আমার ধারণা, গণসঙ্গীতে সাঁলল চৌধুরীর অবদান থাকলেও, তাঁর গ্বানের 
কাঠামো কোন ধারা হতে পারে না । জমবে এুরুশষ্ট সঙ্গীত সমালোচক 


৬২ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


নারায়ণ চৌধুরী যে বলেন-__ স্বদেশী কোরাস গানের ধারা» এটাও ঠিক 
বন্ঞানসম্মত হল না। স্বদেশী বিষয় বা বাণীতে গান্চাত্য চার্চ স;র, 
লোকসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীতের ব্যবহার করে যে সব রাজনৈতিক গান হয়েছিল, 
সেই পদ্ধাতিতে গ্‌রহদাস পাল? জ্যোতিরিদ্দ্র মৈত্র বিনয় রায় প্রম্খ গণনাট্য 
1শল্পীরা দিশ্চই স্বদেশী গানের পুনরহজ্জীবন ঘটানাঁনঃ গণ-আন্দোলনের 
গান করেছেন, যা কোরাস-এ গাওয়া হয়েছে । কাজেই 'বদেশীণ্টা ভাব বা 
বিষয়ের বাপার, ওটা কোন্‌ সঙ্গীতরাতি নয় । 

সম্প্রীতি একটা সংস্থ বিতর্ক উঠেছে । গণসঙ্গীতে রাণরূপের ব্যবহার 
উপযোগী কিনা । আমার ধারণা, এতেও আমাদের জাতীয় এরাতিহ্য রয়েছে 
এবং প্রণাতমূলক পাঁরবর্তনের স্বার্থে পবশহ্ধতা” ভাঙার কাঠঙ্খত জনীপ্রয় 
ধারা রয়েছে । আমাদের লোকনাট্যে বা যাত্রাপালার ও লোকসঙ্গীতে ভারতীয় 
রাগসঙ্গবীতের ধারা ?ববাঁতিত হয়েছে । লোকাঁশজ্পীরা এঁ প্রারা বহন করেই 
(সংরক্ষণ নয়) একাদন গ্রাম-গঞ্জের আসর মাত্‌ করেছেন, ভভ” প্রেন্” বার 
ও রুদ্র রসের প্লাবন এনেছেন সঙ্গীতে । আমাদের ভাঁটরালীর মধ্যে 
খাম্বাজ, পল অথবা ?ঝশাঝট সুরের কোনটা প্রধান এই বীনয়ে সঙ্গীত- 
?1বশেবজ্ঞদের মধ্যে যাঁদ মতপার্থক্য থাকে তাতে লোকাঁশল্পী ও লোকসমাজের 
[কিছু যার জাসে না। আসলে এ ধরণের সঙ্গীতে রাগরূপ অট;ট থাকোন 
এসুং থাকোন বলেই শ্রম্টা ও ভোন্তার এধ্যে চলাচল অবাধ হয়েছে, সঙ্গীতের 
বহতা গুণ ফুটেছে । এই প্রসঙ্গে প্রাগন্ড সঙ্গত-সমালোচক তাঁর 'রাগ- 
সঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত” এবং 'সঙ্গবীত-পারক্কমা, তের সংস্করণ) গ্রন্থে সঠিক 
1বছেলেংণেই দেখয়েছেন- রাগসঙ্গতের ধারা সার্থকভাবেই আনেক লোক- 
সঙ্গীতে পারবাঁহত হয়েছে । অবশ্য নারায়ণবব লে।কপঙগদীতি কথা অপ্রধান 
ও "স্‌রের লীলা'ই শ্রোতাকে বেশি মুগ্ধ করে বলে যে হন্তবা করেছেন 
তার সঙ্গে আন একমত হতে শোর না। লোকসঙ্গীত যৌথ সস্টি। 
কাঁধক শ্রমের প্রেরণা পেতে অথবা তার সাময়িক বরাঁতিতে বা যাঁত-বন্যাসে 
সামমায়নকভাবে লোক-শ্রম-সঙ্গীতের সাঁষ্ট । এতে পরশ্রমজীবীদের মত দরবারা 
সুরের কারকুঁর বা রাগ-র্পের বস্তার দৌখয়ে রাজা-জীমদারের একমা-তড্কা 
পাবার সযোগ কোথায় 2 লোকাঁশল্পীও শ্রমজীবী, অথবা শ্রমজীবীরাই 
লোকশিল্পী । তারা সহজ সরল সঃরে নিজেদের মনের কথা, বাস্তব জীবনের 
দুঃখ-আঁভমানের কথা বলতেই গান গেয়েছে । বাউল গানে মাধনূর্য বা 
সেরের লীলা” আছে ঠিকই, কিতু তা হল একটি বিশেষ ধর্ম-সম্প্রদায়ের জটিল 
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সাধন পদ্ধাতির নাম । তাছাড়া কলম্টকাঁজপত সাংকোতিক শব্দে ও উপমায় গান 
[হস্গাবে তা সব্জনধীন লোকসঙ্গীত কিনা, এই শনয়ে বিতকের অবকাশ 
আছে । .এ ছাড়া ভাদু টস সাঁর, জার, করম, ঝুমুর, রাইবেশে, সাম- 
তাল, মাঁ, গরবা* আলকাপ ইত্যাদ লোকসঙ্গীতের চূড়ান্ত বিচারে দেখা 
যাবে এইসব গানে শ্রমসঙ্গীত ও রাগসঙ্গীতের (ঢার-পাঁচটি শুদ্ধ স্বরের) 
সহীকরণ বা ববর্তন প্ররিয়। ঘটেছে । এ জব গানে সঃরের লীলা-মাধূর্য 
নয়, বরং বলা যায় শ্রুমর কথা ও ছন্দই বোঁশ ফুটেছে । 


সঙ্গীতের ইতিহাস প্যলোচনা করলে* শ্রম উৎপাদন পদ্ধাতি ও সমাজ 
বিকাশের ধারা পথে এটাই সত্য যে লোকসঙ্গীত থেকেই রাগ্সঙ্গীতের স্যন্ট 
হয়েছে, আবার রাগসঙ্গীতও লোকসঙ্গতকে প্রভাঁবত করেছে । এই জাঁটল 
'কুয়া-প্রাতীক্ুয়ার ধারা এমনই পরোক্ষ ও ূক্ষয যে সহজে আলাদা করে বোঝা 
যায় না। 

এই এ্ীতহ্যের বিকাশ ঘাঁটয়ে সার্থক গ্রণঙ্গীত করতে পার । সা*নত- 
বাদী সমাজে সৃষ্ট আঙ্গিক কি আমাদের জাতীয় আঙ্গিক নয়? আমরা তো 
আর এঁ সমাজাভীত্তর বন্তব্য বা ভাবাদশ” গ্রহণ করাঁছ না আমাদের বর্তমান 
বিপ্লবী সঙ্গীতে ফৌজী ছন্দের প্রয়োজনে আমরা যেমন গাশ্চাত্য সারের 
আঁঙ্গক গ্রহণেও 'শাভীনটঃ হবো না, তেমন জাতীয় অতীতের সাঙ্গীতিক 
রুপকে ঢেলে-সাজানোর কাজেও রবীন্দ্রনাথ ও পল রে।বসনের দাম্টভাঙ্গ ও 
সঘ্টপদ্ধাত থেকে শন্তি সংগ্রহ করবো । সবাই জানেন, রোবসন নিগ্রো 
লোকসঙ্গীত পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীত আত্মচ্ছু করে এবং ঢেলে সাজিয়ে নবসণন্টর 
প্লাবন এনেছেন । আর রবীন্দ্রনাথ: তাঁর [নজের কথাই স্মরণ কাঁরয়ে 
গিই £ “যে রাগ-রাগিননর হস্তে ভাবাটকে সমপ্পণ করিয়া দেওয়া হ্ইয়াছল 
সে রাগ-রাগিনব আজ 1ব*বাসঘাতকতা পূর্ক ভাবাঁটিকে হত্যা কারয়া স্বয়ং 
সংহাসন দখল কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন । আজ গান শাানয়েই সকলে দৌখতে 
চান জয়জয়ন্তী বেহাগ বা কানাড়া বহাল আছে কিনা * আচ্ছা মহাশয় জয়- 
জয়ন্তীর কাছে আমরা এমন কী ঝণে বদ্ধ যে তাহার নিকট অমনতর 
দাস্যবত্ত কার্তি হইবে 2৮ এই বিষয়ে শ্রীকুষ্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 
'গীতসনন্রসার' গ্রন্থে এবং শ্রীহেমাঙ্গ বি*বাস “লোকসঙ্গীত সমীক্ষা” গ্রন্থে 
গভীরতর আলোকপাত করেছেন । 

আমাদের বন্তব্য, লোকসঙ্গীতে যাঁদ রাগরর্শীতর রূপান্তর ঘটে থাকে, 
তবে গণসঙ্গীতেই ধা কেন তার প্রাকি/গেজল,জ্তুতবাদী ঝেকি'-এর অজুহাতে 


৬৪ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাদিক 


দ্বধা বা সংকীর্ণতা থাকবে 2? নাঁক সাঁনন্ঠ অনুশীলন সাপেক্ষ বলে 
অক্ষমতার অজঃহাত । 

অনেকে বলেন, গণসঙ্গীতে যে বাঁর রস, রুদ্র ভাব প্রয়োজন, তা সংক্ষর 
কোমল সরের গড়নে ফোটে না বলেই এবং মেশিনের ঘটাং-ঘ্যাচ্‌ ছন্দের 
পক্ষে, নাগারক জীবনের গদাময় পারবেশের পক্ষে এ সব রাগসঙ্গীত বেমানান 
ণববেচনায় সারয়ে রাখা হয় । এবগান্ত খাটে না। কারণ আমরা ম্যকুন্দ 
দাস ও নজর;ল ইসলামের বারত্বব্যঞ্জক সংগ্রামী গ্রান পেয়েছি ভূপাল, দীপক, 
হাঁম্বরঃ খাম্বাজ ও মালকোষের অশীবশহদ্ধ রাগরূপের কাঠামোতে । দেশাত্ম- 
বোধক যান্রাপালার বিবেকের গান প্রায় সবই বাঁধা হয়েছে লোকসঙ্গীত ও 
বাগসঙ্গীত ভাঙা সরের গড়নে । 

আসলে “হাজার বছর আগেকার শিকল-বাঁধা রাস্তার শাকরেদী' করেনাঁন 
বলেই ম্‌কুন্দ দাস ভৈরবীর চাল বদলে “ভয় কি মরণে রাখতে সন্তানে" 
ও "হাঁসতে খোলতে আসান এ জগতে'র মত জনাপ্রয় রাজনোৌতক গান 
এবং নজরল হাঁম্বর রাগ ভেঙে 'আজ রন্তানাশ ভোরে'র মত বাঁররসাত্মবক 
সংগ্রামী গান গেয়ে হাজার-হাজার মানুষের চেতনায় ঝাঁক দতে পেরেছেন । 

তুবে লোকসঙ্গীতই হোক, রাগরক্রতই হোক যে-কোন সংমরের কাঠামোতে 
জনগণের বিপ্লবী বাণী বসালেই গণসঙ্গীত হয় না। তার জন্য প্রয়োজন 
স্রষ্টা ও 1শল্পীঁদের বিপ্লবী প্রেরণার সজীব প্রাণশান্ত, যার সাফল্যের পাঁরমাপ 
হবে জনগ্নণের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রাতাঁট পদক্ষেপে, প্রতিটি বাঁকে । 


প্‌নশ্চ 


জার্মানীর বিপ্লবী সঙ্গীতাঁশল্পী হান: আইসংলার “রেবেল ইন 
[মউঁজক" গ্রন্থে বলেছেন _ “লোকসঙ্গীত দুই রকমের--একাটি খাঁটি ধারা 
যার জন্ম হয়েছে আদম অথথনোতিক, বিশেষত কাঁষ-অর্থনীতর ভি:ত্ততে । 
আর একাঁট নকল ধারা তৈরা হচ্ছে বকৃত রাঁচর নোংরা উপায়ে, লঘ্‌ ও 
স্থল ভাবে জঘণ্য সংগীত ব্যবসায়ীদের হাতে । এরা খাঁটি লোকসঙ্গীত 
থেকে কিছ; প্রকাশভঙ্গি, কিছ; শব্দ বেছে ?ীনয়ে মোটা দাগে বিকৃতভাবে 
পাঁরবেশন করছে । এইসব গান রুখতে হবে, কারণ জনগণের উপর এদের 
প্রভাব ক্ষাতকারক 1” 

সাম্রাজ্যবাদী ও লোভাঁ শিল্প-ব্যবসায়াঁদের হাতে নকল সঙ্গীতের সম্পর্কে 
আইস.লারের কথা পঃরোপদাঁর সত্য । িন্তু লোকসঙ্গীত আজকের বৃজেয়া 
সমাজে আর হতে পারে না বলে তিন যে ফতব্য করেছেন, সেটা ইউরোপায় 


লোকসঙ্গীত ও গণসঙ্গীত ৬৫ 


উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজে, গণতানিত্রক 'বগ্লাব সম্পন্ন হওয়া সমাজে সত্য হলেও 
আমাদের মত আধা সামন্ততাম্তুক বুজেয়া সমাজের ক্ষেত্রে এ বন্তব্য পরো- 
প্যার মেলে না। আমাদের দেশের কুটির শিল্পের পাশাপাঁশ, সামন্ততাম্্িক 
মধ্যযুগীয় কীষ-উৎপাদনের সঙ্গে লোকসঙ্গীত সষ্ট হচ্ছে। 

আইসলার বলেছেনঃ “শ্রমিকশ্রেণীর রাজনোতিক আন্দোলন যেখানে উন্নীত 
হয়েছে, দান*্চই সঙ্গীত আন্দোলন সেখানে পৌছতে পারোন ।” 

বন্তব্যাট খুবই মূল্যবান ও োবতর্কমলক । আমার ধারণা, সমস্যাঁট 
ফর্মের- _একাঁট ব্যবহা'রক, অপরাঁট মানাসিক + একাট প্রত্যক্ষ, অপরাট পরোক্ষ 
হওয়ার কারণেই এটা ঘটেছে । 

দেখা যায়, শ্রীমক শ্রেণীর রাজনোতিক সংগ্রাম ও নাট্য সংগ্রাম বা গণনাট্য 
প্রায় পাশাপাঁশ চলছে । কারণ নাট্যশিল্প বোঁশ মৃত ও দৃশ্য । কিন্তু সঙ্গ'ত 
তা নয়। তবে এই সমস্যার সমাধান রয়েছে যে প্রক্রিয়ায় সাঁট হল, গণসঙ্গীত 
শিল্পীরা মেহনতি মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করবেন রাজনোতিক চিন্তাধারা 
ও সংগ্রামী মানাসকতা । আর শ্রামকশ্রেণী এ শিল্পীদের কাছ থেকে পাবেন 
এীতিহ্যবাহী নঙ্গীতের পাঁরচয়, তার পাবেন সমকালের সঙ্গীত পদ্ধাত। এই 
যোগাযোগ যত সত্য ও সজীব হবে গ্ণসঙ্গীতের রাজনোতক ভূমিকার 
দর্বলতাও তত কেটে যাবে * এবং সমগ্র সঙ্গীত আন্দোলনের জটিল 
অবস্থাটাও আতিক্রম করা যাবে বলে আমার বাবাস। 

আর একটি দৃম্টি আকর্ধণী কথা $ আজ শ্রামকশ্রেণীর ব্যাদ্ধজীবাঁদের 
দায়ত্ব লোকসঙ্গীত সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে বজেয়া বুদ্ধিজীবীদের 
ছাঁড়র়ে যাওয়া ঃ অথাৎ রাজনোতক লোকসঙ্গতের সংগ্রহ বাড়ানোয় বেশি 
জোর দেওয়া, যাতে আমাদের গণনাট্য সংঘ এখনও তেমন এগোতে পারেনাঁন, 
যাঁদও নেতৃত্ট। তাঁদেরই । 


লোকাশল্প সম্পকে আর্ণেস্ট ফিশারের বন্তব্যও বিবেচ্য । তাঁর মতে 
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এ কথা বলেই অবশ্য তান মহাকাব্যের উৎস 'হসাবে পুরাণ ও লোককথার 
সেই সামাঁজক দ্বন্দ্-সংঘাতের উল্লেখ করেছেন যেখানে আজকের অর্থে 
কোন শাসকশ্রেণ ও তার প্রতিবাদী শান্ত রূপে 'জনগ্ণণ” ছিল না। ফিশার 
বলছেন লোক সঙ্গীতের কোন 'নীর্দস্ট আঁঙ্গকের মডেল নেই । যুগে যথে 
সামাজিক উপাদানের 'িশ্রণ-্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমূদ্ধও হয়েছে, আবার সস্তা ও 


৬৬ সাহত্য সংস্কাতির নানাদক 


চটুলও হয়েছে । জনগণ তা আত্মস্থ করেছে তার ভাল-মন্দ সব নিয়েই। 
কাজেই সাধারণত পাঁণ্ডতদের মনে লোকাঁশল্প সম্পর্কে ষে রোমা্টক অননরা 
থাকে তারই মাপকাঠিতে লোকসঙ্গীতের 'বচার করলে তুল হবে। 

বহমবাঁচত্র সামাজিক স্বার্থে ও সাংস্কৃতিক প্রবণতায় গড়া জনগণের মধ্যে 
আজও একটা সাঁঞ্টশীল “লোক আত্মা” সক্িয্ন, এই রকম রোমাণ্টক ধারণা 
বঃজেয়া দীনয়ার রক্ষাকবচ । ্‌ 
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বাংলার ফকির-সন্যাসী বিজ্রোহ 
ও বহ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ 


বাঁডমচন্দ্রের “আনন্দমঠ*-এর শতবার্যক+ উদযাপনকে কেন্দ্র.করে সম্প্রাত 
কিছ; বিতর্ক উঠেছে । আনন্দমঠের প্রকৃত সাহিত্যিক ও এরীতিহাঁসক মূল্যা- 
নে অপপাত্ত থাকার কথা নয় । কন্তু সাধারণ প্রথামত আমরা এই ধরণের 
শতবার্ধকী উৎসবে এতহ্যের প্রাচীনতাকেই উজ্জ্বলতর ও গৌরবানহত 
কাঁর। তা ছাড়া বাঁঙকমের আনন্দমঠ উপন্যাসকে আজ দেশের রাজনোতিক 
ও সাংস্কাতিক পাঁরবেশে কতটা তুলে ধরবো, এই নর়ে যেকোন গরণতান্ক 
মানুষ শহধঃ প্রশ্নই রাখতে পারেন তা নয়, আপাঁত্তও জানাতে পারেন । কারণ 
আনন্দমঠ মুলত হন্দু সাম্প্রদায়ক জাতীয়তাবাদের উপন্যাস । এর সাহত্য 
মূল্যের চেয়ে এ 1বশেব রাজনোতিক ভাবাদশগ্ত বন্তব্যটাই প্রধান । 

অবশ্য জানন্দচঠকে কেন্দ্র কর সাহিত্যিক বাঁজ্কমচন্দ্রের সামীগ্রক মল্যায়ন 
হলে জাতার় সংহাতির ক্ষত ততটা হবার কথা নয়, যতটা আনন্দমঠ 
উপন্যাসকে গৌরবাশ্বিত করলে হবার সম্ভাবনা থাকে * কারণ এই উপন্যাসে 
যতটা 'রাঁটশ-বরোধতা রয়েছে বলে অনেকে ব্যাখ্যা করেন, তার চেয়েও 
বোঁশ মুসলমান জপ্প্রনায়ের প্রাতি বিদ্বেষমূলক হিন্দু জাত্যাভিমানের 
ঘোবণা রয়েছে । 

[বিগত কয়েক দশকে এ রাজ্যের মননশীল গবেষণায় জাতাঁয় সাহত্য ও 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে গণাঁবছোহী ভারতের যে অতাঁত উদৃভাঁসত হয়েছে, তার 
পটভূমিকায় আনন্দমঠের গ্থান নিরেশের প্রয়াসে কয়েকটি তথ্য ও সন্ত 
আলোচনা করাছ। 


সাঁওতাল (১৮৫৫) ও নীলাবদ্রোহের (১৮৬৮-৬১) একশ” বছর আগে 
১৭৬৫ সালে যখন কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের বা অর্থনৌতিক ক্ষমতা 
দখলের ব্যবস্থা্দ আইনা হল, তখন এ ওপাঁনবোশক শাসনের 'ভীত্ত গড়ার 
সূচনাপবেইি বর্ধমান, নদীয়া, মালদহ, দিনাজপ;র, কোচাবহার, জলপাইগ্হাড়, 
রাজশাহী, বড়া, রংপুর, ঢাকা ও মৈমনাঁসং অগ্ুলে নিপাঁড়ত ও প্রতারত 
নিঃস্ব কৃষক ও কাঁবগরদের জঙ্গী বিদ্রোহী মাদারী ফকির ও দশনামী 
সন্র্যাসীরা 'ব্রাটশ কোম্পানীরাজের বিরদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী প্রীতরোর্ধসংগ্রাম করে । 


৬৮ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


এই গণ-বদ্বোহ ১৭৬০ থেকে ১৮০৩ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল । 
সরকারা নাঁথপন্র, দেশাঁবদেশের সংবাদ-সামাঁয়কী ও সমকালের লৌকিক ছড়া 
ও গাথাকাব্যের নাঁজরে এই বিদ্রোহের প্রকাতি ও সংগঠনের যে ছবি পাওয়া 
গেছে তার সাঁঠক মূল্যায়নে এবং এই বদ্রোহের একশ” বছর পরে লেখা 
বাঁঙ্কমচন্দ্রের “আনন্দমঠ* উপন্যাসের কম্পশোর্য, সাম্প্রদায়িক ধমীর়্ দেশপ্রেম, 
গহণ্দ; পুনরঃজ্জীবনবাদী প্রবণতা, রক্ষণশীল মুরারীভন্ত সন্তানদের 'ব্রাটিশ 
রাজভান্ত থেকে এই সিদ্ধান্তই সঙ্গত, আনন্দমঠ আদৌ ত্রাটশ শাসনাঁবরোধা 
ফাঁকর-সন্গ্যাসী বিদ্রোহের প্রকৃত এরীতহাসক বা রাজনোতিক সাঁহত্য নয় । 

কেন এই পিদ্থান্তে আসা সম্ভব হচ্ছে; কারণ ব্রিটিশ কোম্পানীর 
ওপাঁনবোশক অর্থনীতির আক্ুমণ, শছয়াত্তরের মন্বন্তর”, 'ব্রাটশরাজের বরহদ্ধে 
ফাঁকর-সন্্যাসী সহ জাম ও কাজ থেকে উচ্ছেদ হওয়া লক্ষ লক্ষ চাঁষ-তাঁতিদের 
বিদ্রোহের ঘটনা, চাঁরন্র ও সংগঠনের সঙ্গে আনন্দমঠ-এর ঘটনা, ভাবাদর্শ ও 
চারব্রগযাল এীতিহাঁসক পাঁরবেশের প্রাতাঁনাধিত-মূলক প্রতিফলন হতে 
পারোন । আনন্দমঠ যতটা বাঁডকম-সমকালের মধ্যস্বত্বভোগীদের সযাবধাবাদী 
সংকীর্ণ রাজনীতির (ধর্মীয় ভাববাদে সম্পৃন্ত), ততটা শিবছোহাঁ বাংলার 
এীতিহাঁদক ও রাজটনাতিক সাম্ট নয়। 

হান্টার সাহেব তাঁর শীদ এ্যানাল্‌স অব রুরাল বেঙ্গল'-এ বলেছেন-_ 
+১৭৬৯-৭০ সালে বাংলায় যে মন্বন্তর হয়েছিল তার বিভীষিকা কাটতে দুই 
জেনারেসন লেগোছল-"'এই ঘটনাই পরবতাঁ বছরের ব্রিটিশ ভারতকে ভয়ংকর 
ভাবে প্রভাবত করেছিল ।” তখনকার গ্রাম্য কাঁবয়ালের গানেও এই ছবি £ 
“একচেটে ব্যবসা দাম খরতর / 'ছিয়াত্তরের মন্বতর হল ভয়ংকর / পাত পত্বী 
পত্র ছাড়ে পেটের লাঁগয়ে / মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে |" 

১৭৭১ সালে বীরভূমের আফসার 'হাঁগনূস কোম্পানীর কাউনাঁসলের 
কাছে এক চাঠতে আবেদন করছেন--“যে হতভাগ্য কয়েকঘর প্রজা এখনও 
এই মরভুঁমতে গরু ও গৃহসামগ্রী বেচে কোনমতে কেচে রয়েছে তাদের 
খাজনা মকুব করলে মরসমী চাষটা ভাল হতে পারে । তাতে এ খাজনার 
যে সামান্য ক্ষতি হবে তা প্যাধয়ে যাবে ।” বলাবাহুল্য িটিশ কোম্পানগ 
দভ-ক্ষীক্ুষ্ট গরিবদের খাজনা মকুব করোনি । 

১৭৩৫ সালে ইংলণ্ডের বন্ত্রীশল্পীরা ঢাকার উন্লত বন্ত্রীশল্পের পাশে 
দাঁড়াতে না পেরে বাংলার তাঁত শিল্পীদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে এবং 
কেবলমান্র ইংলণ্ডের কাপড়কলের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থার জন্য 


বাংলার ফাঁকর-সঙ্গ্যাসী বিদ্রোহ ও বাঁঙ্কমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ? ৬৯ 


জোর আন্দোলন সর; করে । এরই জের হিসাবে এবং ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব 
সফল করতে ১৭৫৮-_-৬২ সালের মধ্যে বাহবণিজ্যের সাথে হস্ত বাংলার 
বদ্নীশল্পীদের উৎপাদন বন্ধের অপারেশন সম্পূর্ণ করে এ দেশকে আমদানীর 
দেশে ও কাঁচামালের বাজারে পাঁরণত করা হয়েছে । লক্ষ লক্ষ তাঁতাঁশল্পী 
বেকার হয়েছে, এ দেশের দুঃসহ খাজনায় শিল্পাবপ্নবের পঠীজ স্ঘ্ট হয়েছে, 
[জাঁনসপন্রের দাম বেড়েছে এবং দর্ণাীভক্ষ হয়েছে । 

১৭৮৭ সালে এই দীভক্ষের ছোবলে পূর্ববঙ্গের বাখরগন্দ জেলা 
ধবংস হয়েছেঃ ৬০ হাজার মানূষ শেষ হয়েছে । ১৭১৯০ সালে এ জেলার 
কালেনর ডগলাস সাহেব রেভোঁনউ বোর্ডকে লিখছে--*[0)6 77051 ৫168৫- 
11 ০219000109 ০৮০] 1:6]061706750 0116 91065 11179101081165 01 1176 
0151101. ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী” পেয়ে বাংলাশবহারের ভূঁমিরাজস্ব ১ 
কোটি ২৩ লক্ষ থেকে বাঁড়য়ে ২ কোট ২০ লক্ষ টাকা করে নয়োছিল ৷ 
সেইসঙ্গে গ্রোন মুঘল শাসকদের ও জমিদারদের হটিয়ে নতুন দাদনী 
ব্যবসায় ও মধ্যস্বত্ভোগী বংশ সৃষ্টি করোছিলঃ যারা ছিল কোম্পানীর 
রাজস্ব আদায়ের কন্ট্রাক্‌টর । 

এই দ্াভপক্ষ, মৃত্যু ও ভয়ংকর দুর্দশার পাশাাঁশ দিয়েছিল বিদ্রোহ । 
শের মৃতাখখোঁরণ ও দাবস্তান সুত্রে জানা গেছে, ফাঁকর-সন্ধ্যাসীরা ১৮শ 
শতকের প্রথম দিকে মূঘল শাসকদের রাক্ষবাহনশীতে যোগ দিয়োছল । এর 
জন্য তারা উত্তরবঙ্গ ও 'িবহারেয় উত্তরাঞ্চলে জমি পেয়োছিল । কোম্পানীর 
ধ্বংসাত্মক ভীমননীতি ও রাজস্বনীতি বখন এঁ সব প্রাদোশক মুঘল শাসকদের, 
পুরোন জামদারদের উৎখাত করল তখন তাদের লেঠেল-বরকন্দাজরা হাজারে 
হাজারে বেকার হায়ে গেল, জাঁম থেকেও উচ্ছেদ হল । ওরাও বণনা, অত্যাচার 
ও দাঁরদের শারকানায় লক্ষ লক্ষ 'নযাতিত চাঁষ ও কর্মহীন দুদশাগ্রস্ত গ্রামীণ 
কাঁরগরদের কাছাকাছি এসে ক্ষোভে, রোষে ও যন্ত্রণায় ফেটে পড়ল" সংগঠন 
ও শীবদ্রোহ করল, 'ব্রাটশ কোম্পানী ও তার নয়া শন্রশান্ত ধনী 'দাঁশ 
ব্যবসায়ী ও মধ্যস্বতুঁভোগীদের বিরুদ্ধে । এরাই প্রচার করোছল ফাঁকর- 
সন্ন্যাসীরা “যাযাবর+ ডাকাত” “অত্যাচারী নরপশ7 ইত্যাঁদ । তখনকার নতুন 
শ্রেণী-অবস্থানে ও স্বার্থের সংঘাতে এটা ভাবাই ওদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল । 
?কন্তু কোম্পানীর সামারক কর্তাব্যান্ড ও রাজস্বাবভাগের আঁফসারদের বিভিন্ন 
রিপোর্ট ও গোপন তথ্যাঁদর নাঁজরে দেখা যায়, বিশেষ করে “লঙ-স 
সলেকসনস+-এ উদ্ধৃত কোম্পানীর “সক্রেট ডিপার্টমেন্ট প্রাসাডংস+ থেকে 


90 সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


১৭৬০ ৬১ ও ৬৩ সালের বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, ঢাকা ও রাজশাহীর ইংরেজ কুঠি 
আক্রমণ-ল:্ঠম এবং ১৭৬৭ সালে টমাস র্যামবোল্ডের পত্রে বার্ণত পাটনা-কুঠির 
ঘটনায় ফাঁকর-সন্ব্যাসীদের সামারক আঁভযান এ কথাই প্রমাণ করেছে, এ সব 
'যাধাবর ডাকাত” বা হিন্দু-মুসলমান 'নাবিশেষে স্থানীয় নিযাতিত কৃষক 
ও তাঁতিদের নিয়ে ইংরেজ সৈন্যদের বিরদ্ধে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধে হাজারে 
হাজারে আত্মত্যাণ করেছে এবং ভারতাঁয় স্বাধীনতা সংগ্রামে সূদ:রপ্রসারী 
অবদান রেখেছে । 

প্রচালত পাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থে ১৭৫৭ সালের পলাশীর ও ১৭৬৫ সালের 
বক:সার যুদ্ধকে ব্রাটিশশীবরোধাী স্বাধীনতা যহদ্ধের উজ্জল নাম বলে 
খোঁদিত হয়েছে । কিন্তু ভাড়াটিয়া সৈনাদের এই যদ্ধের চেয়ে প্রাক-সিপাহী 
যুদ্ধ (১৮৫৭) এই দীর্ঘন্থায়শ ফাঁকর-সঙ্গ্যাসী বিদ্রোহকে সাম্রাজ্যবাদ ও 
সামন্তবাদ বিরোধী মান্ত-সংগ্রামের গৌরবময় অধ্যায় রুপে স্বাকাতি দিতে 
ভারতের শ্নীন্ত সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস ঢেলে সাজানো দরকার ! 

১৭৬৪ সালের ১২ই মে হশালির ফৌজদার বন্দেল খাঁ এক পৰ্রে ফোর্ট 
উইলিয়মের গভর্ণরকে জানাচ্ছেন--নবাব মীর্কাশেম, অযোধ্যার নবাব ও 
পাটনার শাসক বেনীবাহাদর ফাঁকর-সঙ্র্যাসীদের হিন্দতগারর সাহায্য 
চেয়েছে । এই তথ্য যাঁমনীমোহন ঘোব রচিত সন্ন্যাসী এ্যা্ড ফাঁকর রেইভার্স 
অব বেঙ্গল' গ্রন্থে পাওয়া যায় । 

প্রসঙ্গত আরও দু-একাটি তথ্য খুবই তাৎপর্যবাহী। ১৭৯৩ সালের 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে সাবেকী জমিদাররা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করত, 
ন্যায়াবচারে উদ্যেগ নিত, অপর!ধনর শান্ত দিত সকল ধর্মে উত্সাহ দিত, 
দানধ্যানের মযাঁদা দিত এবং ?শল্প-সাহত্যের পূজ্ঞঠপাষ্কতা করত 1 স্বভাবতই 
প্রজাদের সামাজিক জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ আনেকটা ঘাঁনন্ঠ ও শনয়াম্ত 
ছিল । এমনই একজন মুঘল বংশীয় ভুস্বামী বগংড়ার মহাস্থানগড়ের তেজস্বী 
নায়ক মজন্‌ শাহ ফাঁকর-সন্্যাসী [বদ্রোহে (১৭৭১-৮৭) ?বরাট কৃষকবাহনা 
পাঁরচালনা করতেন । খাঁ চৌধূরী আমানতুল্লা আহমদের “কোচাবহারের 
ইণতহাস'-এ (সূত্র ঃ সংরাঁজৎ দাশগএপ্তের ভারত ও ইসলাম?) উ.নাঁখত হরেছে' 
মজন; (পাঞ্গল) শাহ ছিল ছদ্মনাম । আসল নাম ছিল বাকের মহম্মদ কংবা 
বাকের আল । তখন উত্তর ভারত ছিল মুঘল নামে স্পর্শকাতর ও এঁকাবদ্ধ । 
পাছে বাংলার এই 'ীবদ্রোহন বারের ঘটনা এ অণ্খলেও দাবানল সষ্ট করে, এই 
আশঙ্কায় কোম্পানঈর প্রশাসন মজনর প্রকৃত পারচর্র গোপনই রেখোহল । 


বাংলার ফাঁকর-সত্ত্যাসী বিদ্রোহ ও বাঁঙকম্চন্দের 'আনন্দমঠ ৭১ 


কোম্পানীর 'বাভন্ন সামীরক আঁফসারের চিঠিপন্ন থেকে প্রমাণিত সত্য যে, 
মজন;র সঙ্গে তথা ফাঁকর-সন্ন্যাসীদের সাহায্যে অসংখ্য সাধারণ কৃষক 
নানাভাবে সক্রিয় হয়ৌছল। মজনুর নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা যে শধ্‌ ইংরেজ 
কাঠ ও শস্যভান্ডার লযঠ করোঁছল তা নয়, অনেক ধনার সম্পাত্তও ছিনিয়ে 
নিরেছিল। নির্যাতিত কৃষকদের প্রত্যক্ষ ও আগ্াঁলক শত্রু ধনী জাঁমদারদের 
গায়ে হাত না দলে এ সব ফাঁকর-সন্ন্যাসীরা কখনই জন-সমর্থঘন পেত না। 
ওরা সেই-সেই গ্রাম বা অণ্চলে আভযান করত, যেযে অণ্চলের ধনীরা ওদের 
অথথ-সম্পদ 'দয়ে সাহাধ্য করতে নারাজ হত । স্বভাবতই তাদের আঁভযানের 
সময় সাধারণ প্রজারাও 1কছ, কিছ, ক্ষাতর মধ্যে পড়ত । 

মজন, শাহ নাটোরের রাণন ভবানীর কাছেও সাহায্য চেরে পত্র লেখেন । 
কিন্তু রাণী তা অগ্রাহ্য করলে ফাঁকর-'বিদ্রোহাঁরা মজনর নেতৃত্বে এ জাঁমদারী 
আকমণ করে । নাটোরের সাহেব পরিদর্শক রেভেনিউ কাউনাসলকে এই 
সময়ে জানয়েছে, বিদ্রোহীরা সাধারণ মান্‌ষের উপর কোন অত্যাচার করোন । 
কৃবকরা ?বদ্রোহীদের খাবারের ব্যবস্থা দিয়েছে । তারা কোম্পানীকে কর না 
1দয়ে সেই টাকায় বিদ্রোহীদের সাহাধ্য করেছে । সমকালের লৌকিক গাথাতে 
বলা হয়েছে--'মহাজনের সিন্দক কাঁড় টাকা লইল ঝাড়া / আগে লে 
বাড়ীঘর পাছে আড়াপাড়া ।' 

ইংরেজ কুঁঠি আক্রমণের ঘটনায় ওয়ারেণ হেস্টংসকে লেখা পালং 
সাহেবের পত্রে বলা হচ্ছে-_ 
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[উদ্ধত সংকলন £ ডঃ রণাঁজৎ সমাদ্দারের “বাংলা সাহত্য ও সংস্কততে 
পণণীবছোহের প্রভাব] 

উল্লেখযোগ্য যে, মজন?় শাহের পর তাঁর সুযোগ্য শষ্য মুশা শাহ মদর- 
বস্ক, গবহারের শোভন আল এবং বাংলার চেরাগ আল ফাঁকর-স্ম্ব্যাসী 
গবদ্রোহের এ্রীতিহ; বহন করেছেন ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত । মজনুর সঙ্গে 
হিন্দ; নেতা ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধ;রাণীর যোগাবোগ ঘটে ১৭৮৭ 
সালে? যখন তাঁরা এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে এসোছলেন । 


২ সাহিত্য সংস্কতির নানাদিক 


প্রন হল, কেন ১৭১৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এই ফাঁকর- 
সন্ন্যাসী বিদ্রোহ 'স্তামত হয়োছল £ এর জবাব 'ব্রাটশ গভণর-জেনারেল লড়* 
উইলয়ম বেশ্টিও্ক (১৮২৮-৩৫) দিয়েছেন এই বলে-_ 
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অথণ্ি ১৭৬৫ সাল থেকে যে দেশীয় দাদনী বাবসার়ী ও মধাস্বত্ব- 
ভোগ্ী 'মন্রশান্ত অসংগাঠত ও আঁস্থর অবস্থায় ছিল ১৭১৩ সালের পর 
তাদের সঙ্গে এই নতুন সংগাঁঠত বিরাট জামদার-বাহনন গড়ে তোলা হল, 
যারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-ীবিক্ষোভের “দেশীয় নিরাপত্তা” হিসাবে 
কাজ করেছে । এমন সব শর্তে তাদের জাঁনদারী বাঁধা হায়োছল, যাতে 
তারা শ্রেণীস্বাথেহি 'ব্রাটশ শাসনের রক্ষায় ও প্রসারে সক্রিয় ভুমিকা [নিতে 
পারে । ঘটেও ছল তাই । মুঘল রাজত্ররে জাঁমদাররা ভীঁমরাজস্ব সংগ্রহ 
করে কামশন পেত ৷ এবার খনার্ট উচ্চহারের কোঠা পূরণের জনা (যা 
ছিল “বন্দোবস্ত থাকার শর্ত) 'নর্মমভাবে কৰকদের কাছ থেকে দূয়ে নেবার 
প্রাতযোগিতা সুর হয়ে গেল, এতে যাঁরা পুরোন অভ্যাস ও মানাসকতায় 
করুণা” দেখাতেন, তাঁদের জাঁমদারী নিলামে কেনাবেচা হতে থাকল । একটা 
নতুন ধরণের দালাল ও বাবসায়ী সম্প্রদায় শেষে এই 'ব্রাটশ বন্দোবস্তের বাজার 
দখল করে 'নল। 


এ কথা ঠিক, ভারতীয়, বিশেষ করে বাংলার সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর 
এক সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ-এর প্রভাব পড়েছিল, যাঁদও উপন্যাসের 
সন্তান'রা ছিল বৈষব এবং সন্ত্রাসবাদীরা ছিল মাতৃউপাসক হন্দ;। অবশ্য 
প্রাচীন হিন্দ; ভাবাদর্শে জাঁরত দেশপ্রেমের আবেগ উভয়তই গমল করোছিল। 
যাই হোক, এই ঘটনাই প্রমাণ করেনা যে 'আনন্দমঠ' ভারতীয় স্গাতীয়তাবাদী 
রাজনশীতর মহান সাহত্যিক মুখপন্, জাতীয় সাহিত্যের এীতিহাসক দপণ | 

এ কথাও তো ঠিক, ১৯২১-৩০ জালের মধ্যে সন্তাসবাদী দলগমলর 
বহ; বিপ্লবী সদস্যের আত্মসমীক্ষার ফল হিসাবে 'মীরাট যড়ষন্ত মামলা”র 
সময়ে জেলের মধ্যেই অনেকে কমিউীনস্ট মতাদর্শে রূপান্তাঁরত হয়েছিলেন ; 


বাংলার ফকির-সব্ধ্যাসী বিদ্রোহ ও বঙ্কমচদ্দ্রের 'আনন্দমঠঃ ০৩ 


অর্থাৎ “আনন্দমঠ' থেকে "পথের দাবী” হয়ে গোর্কর “মা” পাঠের প্রভাবই শেষ 
পর্য্ত বিপ্লবী চেতনার উত্তরণ ঘাঁটরেছে। 

যে সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লেখেন তখনই 'লর্ড রিপণের উৎসবের 
জমা-খরচ? নিবন্ধে তানি বলছেন-__"আমরা এই উৎসবে লাভ কারয়াছ রাজ- 
ভন্তি। অনেকে বাঁলবেন রাজভীন্ত ছিল বাঁলয়াই উৎসব কাঁরয়াছ। তাহা 
[ঠিক নহে । উৎসবেই আমাদের রাজভান্ত বাঁড়িয়াছে। এই রাজভীক্তি জাতীয় 
উত্লাতর কারণ ।” আসলে এই উন্নতির সোপান নিমাণের জন্যই বাঁঙকম 
আনন্দমঠ এর সন্তানদলের শত্রু হিসাবে বঙ্গদর্শন-এ প্রকাঁশত রচনার “ইংরাজ' 
কেটে গ্রন্থ প্রকাশের সময়ে যবন? করেন । 

ঘটনা যে, বঙ্কিমের উপর মিলের উপযোগতত্ত্র ও ক'তের প্রত্যক্ষবাদের 
প্রভাবের ফল ?হসাবে “'আনন্দমঠ” (১৮৮২) প্রকাশের দূবছর আগে বেরিয়েছিল 
'বঙ্গদেশীয় কৃষক" (১৮৭৯) ও 'সাম্য'এর (১৮৮০) মত প্রবল্প । এই ধরণের 
বস্তুবাদী রচনা সম্পকে পরে বলছেন-_-"সাম্যটা সব ভুল। বিকি হয় বটে। 
কন্তু আর ছাপাব না ।” অতএব এবার চাই ব্রাটশ-শাসনের পক্ষে সওয়ালের 
উপযোগী রক্ষণশীল হিন্দ্‌র ধর্ম-সাম্প্রদায়ক জাতীয়তাবোধ, ম্সলমান- 
বিদ্বেষ সংকীর্ণ মনোভাবের খবশুদ্ধ কথাণশঞপ_-'আনন্দমঠ-দ্বৌ চৌধ- 
রাণশ-সীতারাম”এর মত জাতীয় সাহত্য ! একই সময়ে 'ধর্মতত্ত গ্রন্থে 
রাজনশাতির সঙ্গে প্রজাভান্তুর মিল ব্যাখ্যা করে উপদেশ 'দয়েছেন__'লর্ড রিপণের 
সময়ে যেরুপ উৎসাহ ও উৎসবাঁদ হইয়াছে, সেইরূপ অন্যান্য সদংপার দ্বারা 
রাজভান্ত অনঃশবীলত কারবে । 

এইভাবে 'আনন্দমঠ” রাঁচিত হল, দীনবন্ধ্র 'নীলদঞ্গণ' লেখার বারো 
বছর পর, অর্থাৎ মন্বন্তরের ও ফাঁকর-সন্্যাসী বিদ্রোহের একশ বছর পরে। 
বাঁঞ্মন্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়ের পত্র থেকে জানা যায়ঃ ছোটবেলায় শোনা 
& বিদ্রোহের স্মত নির্ভর ক'রে যখন এই উপন্যাস লেখেন, তখন সারা দেশ 
[রাটশ শাসনর বিরদ্ধে বিদ্রোহ-গ5 1 পাঞ্জাবের ভগৎ সিৎ ও মহারান্দ্রের 
বলবন্ত ফাদকের নেতৃত্বে সশস্ত্র কৃষক ও জঙ্গী যুবাঁবদ্রোহ" ?দকে দিকে ইলবার্ট 
ণবলের বিরদ্ধে শাঁক্ষত মধ্যাবত্তের জাতীয় মযদা রক্ষার আন্দোলন, সম- 
কালের ইতালীয় মডেলে গৃপ্ত সংঘের তৎপরতা, স:রেন্দ্রনাথ 1রপিনচন্দ্র পাল 
ও সূন্দরীমোহন দাসের গোপন সংগঠনের কার্যকলাপ, শবনাথ শাস্তীর 
গহাঙ্গনে পর্রাটিশ দাসত্ব উচ্ছেদ'-এর আঁগ্ন-শপথ ইত্যাদি ঘটনার তখন উত্তাল 
ভারত । এরই পাশাপাশি নয়া জমিদারদের উত্তরসাধক মধাস্বত্বভোণী ও 
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কুশীদজীবী প্রভাবশালন অংশের সনাতন হিন্দ; ভারতের পুনরুজ্জীবনবাদী 
সাংস্কতিক আন্দোলন এহন্দ্‌মেলা” ও “আর্যসমাজ' জোর কদমে চলেছে । এরই 
সাহত্যর্প “আনন্দমঠ? | এতে দেশপ্রেম রয়েছে' কন্তু তা হিন্দু পনর 
জ্জীবনবাদী ও সাম্প্রদায়ক । কখন 2 যখন ১৮৫৩ সালে বোম্বাইয়ে 
প্রথম সুতাকল স্থাঁপত হওয়ার পর শ্রীমকের সংখ্যা এবং ১৮৮০ সালে কল- 
কারখানার সংখ্যা বিপুলভাবে বেড়ে যাওয়ার ফালে শ্রেণাবরোধও বেড়েছে, 
যখন শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গ্রামবাংলায় চাব্বশবার দ্ীভক্ষ এবং প্রায় সেই 
অনুপাতে কষক বাদ্রেহের ঘটনা বেড়েছে * অর্থাৎ সারা দেশ যখন শবপ্নবাঁ 
অভ্যঙ্থনের দ্বারপ্রান্তে এসেছে সেই সময়েই 'আনন্দমঠ'-এ সনাতন হিন্দ; 
ভাবাদশেরি জয়ধখান অনঃরাঁণত হল এবং তারই স্বাভাবক রাজনোতিক 
আঁভব্যন্তি রূপে তিন বছর পর জাতাররতাবাদীদের আপোবকাদ* ও সহীবধাবাদা 
মণ “জাতীয় কংগ্লেস'-এর (১৮৮৫) জন্ম হল । 

অথচ আমরা লক্ষ্য করোছি, এই আনন্দমঠ-এর পাঁচ বছর আগে ১৮৭৭ 
সালে বঙ্গদর্শন'-এর পাতাতেই “সমাজ পারবর্তন কর প্রকার" প্রবন্ধে হরপ্ুসাদ 
শাস্তী লিখেছেন _-হন্দঃসনাজ কতকেলে সমাজ যে তাহার কানা নাই। 
ইহার বানয়াদ আত সংকীণ : মনুর মধাহতায় দেখত পাই ভারতের অর্ধেক 
মুসলমান হহয়াহে । ইংরাজরা সবশ?িতমযী ভালা বহার কাঁরযা সকলকে 
চাপা দিয়া রাঁখয়াছে * হিন্দঃর জাঁকট,কু ছাড়া আর ক বা আছে 2 এখনও 
না আমরা [হন্দঃসনাজকে ভারতসমাজের সঙ্গে এক কারয়া দোখ ! ক 
ভুল! এমন 'হন্দুসমাজের যত শীঘ্র সম্ভব বলোপ হয়, ততোই ভাল |” 

একার দেখা যাক' বাঁঙকমের “আনন্দনঠ,-এর জয়গানে মুখর আজকের 
তথাকাঁথত রবঈশ্দ্র-াবশেষক্ঞ প্রমথনাথ াবশন মহাশায়ের বন্তব্য-ভাব শিল্পীর, 
রুপ সকলের । দেশ একটি ভাব, দেশের মাতমর্ত শিপে, সে শিল্পে 
সকলের আঁধকার । দেশ একটা গ্যাবস্ট্রযাকসন বা 'ানগ্্ণ সত্তা হিসাবে 
মনীষাঁগণ ধারণা করতে পারে, কিন্ত যতক্ষণ তা ইন্ডরিয়গ্রাহ্য [শল্পবস্ত না 
হয়ে ওঠে ততক্ষণ জনসাধারণের অতাঁত। দেশকে ধারণ? করবার উদ্দেশ্যে 
বাঁওকমচন্দ্র 'সপ্তকোটিকে আহ্বান করেছেন বং হি দা সহান্দলের 
আধিনায়ক মহাপুর্ষ জেনারেল সত্যানন্দকে এই মাতমৃর্তি হিমালঘের 
শিখর থেকে দেখতে আহ্দান জানালেন তখনই যখন মুসসমান নবাবী 
রাজত্বের অবসান ঘাঁটয়েই এ দ্গামাতার সন্তানেরা ইংরেজ বাঁণকদের 
হাতে রাজ্য শাসন দিয়ে লোকের শ্রীবৃন্থি' কামনা করেছে । মহাপুরুষ 
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সত্যানন্দের হাত ধরেছে, অর্থাৎ এ জ্ঞান আ'সয়া ভন্তির ,হাত ধরেছে, 
এ ভান্ত 'ব্রাটশ রাজভন্তি । বাঁঙকম “ভারত কলঙ্ক £ ভারতবষ পরাধীন 
কেন” প্রবন্ধে বলেছেন-ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী । ইংরেজ 
আমাদের অনেক নতুন কথা শিখাইতেছে 1” কি নতুন কথা 2 উপন্যাসের 
৪র্ঘ খন্ড ৮ম পরিচ্ছেদে বলেছেন-_-ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতন 
হিন্দ; ধর্মের পঃনরহদ্ধারের সম্ভাবনা নাই 1” লক্ষ্য করার মত, বাঁওকম 
ইংরেজদের পাশ্চাতা শিক্ষা চেয়েছেন । আবার হিন্দুর সনাতন ধর্মের 
পুনরহ্দ্ধারও চেয়েছেন 'এবং মুসলমান শাসন ও সৎস্কূতির উচ্ছেদ চেয়েছেন । 
এইখানেই তাঁর স্ববিরোধ ও শ্রেণী-সম্পকেি দ্বন্দ । বঃজেয়া এনলাইট-নার 
হিসাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা চাইছেন, আর হিন্দ; মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী স্বার্থে 
ধমাঁয় ঢাল-তলোয়ারও চাইছেন । তাছাড়া তান যে-পাশ্চাত্য দর্শনের ভন্ত 
তা ছিল পচনশনশল বূজেয়া ব্যবস্থার বার্কলে-ম্যাকসমূলারের 'য্বীন্তবাদ” যাতে 
বজ্ঞানেরও আধ্যাঁআকীকরণ ঘটে গেছে £ তা রামমোহন-ীবদ্যাসাগর অন:সুত 
7বকনায় যান্তবাদ ছিল না। 

আরও একি কথা । অনেকে যে বলেন, রাজরোঘজাঁনত কৌশলগত 
কারণে বাঁঙওকন “ইংরেজ” কেটে "বন" করেছেন* এই য্যীন্ত টেকে না । প্রশ্নটা 
শুধুই এ কাটাকুঁটির নয়। উপন্যাসের নানা ঘটনা ও সংলাপে ছাঁড়য়ে 
ররেছে ব্রাটশগ্রাতি ও মঃসলমানাবদ্বে । যেমন, কাপ্তেন সাহেব ভোমায় 
মারিব না, ইংরেজ আমাদিগের শত) নহে । কেন তুম লুসলমানের সহান্ 
হইয়া আঁসয়াছ 2 (১ম খণ্ড, পৃ-৭৭১)। “ভণবানের নিয়োগ ওয়ারেণ 
হেস্টিংস কাঁলকাতায় গভর্ণর জেনারেল” (এ প-৭৭১৯) 1 হরে লুরারে। 
উঠ । মঃসলমানদের বুকে গিঠে চাঁপয়া মার (এ প--৭৮৪)। 

কেউ কেউ বলার চেষ্টা করোছেন, এ স্ব বাঁঙম্র নিজের কথা নর, 
উপন্যাসের চারিন্রের । 'আনন্দমঠ* প্রকাশের দবছর পর (১৮৯৪) সমকালের 
বাঁশস্ট সমালোচক ৮ন্দুনাথ বস রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে এহন্দঃর জীবন ধনমিয় 
সকল 'হন্দ,ই এক ছাঁচে ঢালা” বলে সওয়াল করে মন্তব্য করেছেন_'আনন্দ 
মঠের কাব ও আনন্দমঠ উভয়কেই বঙ্গের সবোৎ্কৃষ্ট আহীঁডয়াল বালরা আনার 
মনে হয়|” উদ্লেখযোগ্য যে বাঁঙ্কম তাঁর হাতে লেখা এই উপন্যাসাঁটি বন্ধু 
চন্দ্রনাথ বসকে পড়ে শোনান । 

বাঁঁকমের মানসগঠনে এই ভগ্র িন্দযত্বের বীজ বারো বছর আগেই 
অওকাঁরত হয়োছল । ১৮৬৮-৯ সালে রাঁচত “মূণালিন?” উপন্যাসে মাধবাচার্য 


৭৬ সাঁহত্য সংস্কাতির নানাঁদক 


ও মগধের হিন্দ রাজপুত্র হেমচন্দ্রের সংলাপে শম্ধ; ব্রিটিশ রাজভীন্তই নয়, 
সেইসঙ্গে যবনদের প্রাতি ঘুণাও প্রকাশ পেয়েছে । এই মাধবাচার্যই পরবতাঁ- 
বালের ্তানদলের সত্যানন্দ হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথ যাঁকে 'যাদ্‌কর" বলেছেন । 
মাধবাচার্য গণনা করে দেখেছেন-যবনরাজ্যের ধবংস সংরং হবে বঙ্গ থেকে । 
শুধু তাই নয় । যখন পাঁশ্চম দেশীয় বণকগণ বঙ্গরাজ্যে অস্ভ্রধারণ করবে, 
তখনই এই শুভ সূচনা হবে। রাজপ্র হেমচন্দ্রু যখন বললেন, আঁম তো 
বাঁণক নয়, আমার দ্বারা কি হবে? গর; জবাব 'দিয়েছেন--তুমই সে 
বাঁণক | তুম অস্ত্রধারণ করলেই যবন 1নপাত হবে । 

এবার আমার প্রশ্ন, আজ ১৯৮৩ সালের সূচনায় যাঁরা এই পাঁশ্চমবঙ্গে 
“আনন্দমঠ'-এর শতবার্ধকী উৎসব পালনে উৎসাহ, তাঁরা জাতির কোন: 
ধীত্হাকে গৌরবাণ্বিত করতে চান ? সংঘাতের না সংহাতির £ শিকল 
দেবীর, না শিকল ভাঙার ? 


সেকালের গ্রামসমাজ ও “গোবিন্দ সামস্ত 


বাংল'্ম “ছয়াত্তরের মন্বন্তর+-এর আগে থেকেই গ্রামসমাজের স্বানভ“র 
কাষ-অর্থননীতি ভেঙে পড়েছে । খাদাশস্য, কুটিরাশজপ ও লোকাঁশক্ষার সমস্ত 
গ্রামীন "ভাত্ত খতম হবার পর যে বাঁণকী পঠাঁজ থেকে িল্প-পধীজবাদের 
অবাধ বিকাশ হবে তারও জো রাখোনি ব্রাটশ কোম্পানীর রাজশন্ডি। 
কারণ জাঁমর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের নয়া সামন্ততাদ্লিক জোয়ালে বেধে এ 
দেশের কোটি কোটি টাকার খাজনায় ইংলণ্ডের শিল্পাবপ্রবের ইমারত 
গড়েছে * ভারতীয় জনগণের সার্বক পণ্চাৎপদতা 'জইয়ে রেখে এখানকাবই 
সস্তা শ্রম, দাদন-মহাজনী অর্থে ও ব্রিটিশ পণ্যের জন্য কাঁচামালের ও 
বলাত পণ্য বিরুয়ের বাজার সান্ট করে ওপাঁনবেশিক শোষণের ঘর-সংসার 
গঠাছয়ে নিল 'ত্রাটশ শাসক; অর্থাত গোটা দেশকে ধ্বংস ও আঁত্বক 
অবক্ষয়ের আবর্জনায় ড্যীবয়ে দিল। রজনীপাম দত্ত তাঁর 'হীণ্ডয়া টু 
ডে গ্রন্থে বলেছেন_ 
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এই ঘটনার সা'হত্যাচন্র এই রকম £ কলকাতার 'হন্দু ম*স্যান্দি ডাকু 
বাবুর হৌস থেকে সাহেবরা মাল কেনে এবং তারই কাছ থেকে টাকা ধার 
'নয়ে সাহেবের আঁফস চলে । অর্থাৎ ডাকুবাব সাহেবের চাকর নয়। কিন্তু 
সাহেবরা রাজশান্ত বলে এবৎ দেশের লোকের কয়ক্ষমতা শুন্যের কোঠায় নেমে 
গেছে বলে ডাকুবাব, সাহেবের ভয়ে কাছাখেলা- াকুবাব; যাঁদও সাহেবের 
চাকর নন, বাবুর টাকায় সাহেবের আপিস চলে তথাপি বাব, হাঁপাতে হাঁপাতে 
মাল তদারক করতে চললেন” (সচিত্র গুলজার নগ্বর”- কেদারনাথ দত্ত), কারণ 
সাহেব অভিযোগ করেছে পাঁচ পার্সেন্ট সও্দায় আট পাসে্ট খাদ বেরিয়েছে । 

এই শহ্‌রে মুৎসাদ্দ-মোসাহেবদের মত গ্রামেও বন্দোবস্তীয় পীষ্য নায়েব 
গুজাননের দেখা মিলেছে সেকালের চদ্রশেখক্ররুন্দোপাধ্যায়ের জটাধারার 


0৮ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


রোজনামচা* নকশাচিত্রে । পঃরোন বাদশাহ বাজেয়াপ্ত করার সময়ে যে শতুতা 
কারোছল নদীয়ার মোগলাই পমীষ্য সিংহবাবরা, তার স্মৃতিচারণ করে সাহেব 
কোম্পাননর দালাল গজানন সাহেব দারোগাকে তাতিয়ে বলছে 

"দাঙ্গা করিয়া, লাঠি চালাইয়া, সড়ক মাঁরয়া সেই বাদশাহ জায়গীর 
গ্রাম সমস্ত বাজেয়াপ্তর সময় আমাদের ি না কষ্ট 'দয়াছে ? ভুলে গেলেন, 
হে মহাশ্য় অল্পাঁদনে সব ভূলিলেন ! একটা পাক লাগান-দুটো মোচড় 
[দিন--অমান অমাঁন যাবে, ওরা যে এ সরকারের িরশন্র- চালান না কাঁরলে 
আমরা মহাশয়কে ছাঁড়ব না ।” 

একাধারে নতুন জাঁমদার ও দাদনী ব্যবসায়ী আশঃতোধবাবুর কাছে 
নীলকর সাহেব এসেছে পত্তনী নিতে, কুঠি খুলতে, রেশমের কারবারে সাহায্য 
নিতে । জাঁমদার খাঁতর ক'রে কিভাবে সব ব্যবস্থা ও আহ্বাস "দিয়ে সাহেবকে 
সন্তুষ্ট করলেন তার ছাঁব £ 

“উভয়ে নানা বিষয়ে কথা হইল + পত্তন লইবেন, নঈলকুঁঠি খুলবেন, 
রেশমের কারবার আরম্ভ হইবে । আশুতোষ বাবর নিকট কেবল বিংশাঁত 
সহস্র মুদ্রা ধণের প্রার্থনা রাখেন, তাহা দিতেও আশতোষবাব; সম্মত 
হইলেন. 'বষয়কার্য প্রায় শেষ হইল । আম জানলাম ইনিই বাবুমহাশয়ের 
পরমবন্ধু ইটঃয়াল সাহেব ।-""কার্ শেষ কাঁরয়া ২০ হাজার টাকার হণ্ডি 
পকেটে ভারয়া অগণিত ধন্যবাদ দিতে দিতে সাহেব বাহাদ?র দাঁড়াইলেন ও 
হদ্ক প্রসারয়া বাবু মহাশয়ের করাবলম্বন কাঁরয়া কাহলেন, 'নগরে গম 
হইলে আবার সাক্ষাৎ হইবেক । সঙ্গে সঙ্গে অ*্বারোহণ কাঁরলেন চার 
দকে সেলামের ধুম পাঁড়য়া গেল ।” শহর ও গ্রামের এই ছাব যথাক্রমে 
১৮৭১ এবং ১৮৮৩ সালে রচিত কথাসাহত্যে ফুটেছে ।  স্বভাববহই এই 
হাব লেখকদ্বয়ের স্মাত ও আঁভজ্ঞতার বাস্তব প্রাতকলন রূপেই এসেছে । 

বলে নেওয়া ভাল, 1ব্রাটশ শাসনের প্রাতি সমর্থনের প্রশ্নে তখনকার নতুন 
জাঁমদার ও মধ্যাবত্তদের সকলের ভূমিকা এক ছিল না। রামমোহন-বিদ্যাসাগর- 
অক্ষয় দত্তদের সমর্থন ছল পাশ্চাত্য যাান্তবাদী শিক্ষার আকর্ধণে, আর 
এই আশঃতোধবাব্‌, ডাকুবাব; ও গজাননদের সমর্থন ছিল শে সম্পূর্ণ 
বৈষয়িক স্বাথে? এটাও বুঝে নেওয়া দরকার ;£ নইলে অতাঁত এীতহ্য 
সম্পকে একটা হতাশার রোগে ধরতে পারে । 

বধমানের সোনাপলাশী গ্রামের ইংরাজী শিক্ষিত মিশনারী রেভারেণ্ড 
লালবিহারী দে তাঁর “গোঁবন্দ সামন্ত" উপন্যাসের (১৮৭১) ভুমিকায় বলছেন 


সেকালের গ্রামসমাজ ও গোবিন্দ সামন্ত: ৭৯ 


_এতে রাজা-মহারাজদের বিস্ময়কর কাঁহনী নেই । রাজার দশটা মাথা, 
কাঁড়টা হাত আর বানর সূর্ঘ হাতে আকাশ 'দয়ে উড়ে যাচ্ছে, এইরকম কচ্প 
দশ্য পাবেন না। এতে প্রেমদশ্য, বাগাড়ম্বর, উপমানঅলংকারের পসরা 
সাজাতেও চাইীন । বড় ছিন্তাশীলরা বড় বড় শব্দ চায়; কিন্ত আমরা 
সাধারণ মান্‌ষ চাষ-জাবাদের কথা বাঁল, বড় শব্দ দরকার হয় না। যে সব 
পাঠক 'হঃগাঁলর পাহাড় আর ২৪-পরগণার পর্বত" নিয়ে গঃরুগম্ভীর কাঁবিতা 
চান, তাঁরা আমার এই রচনা পড়ে হতাশ হবেন । 

বর্ধমান শহর থেকে ৬ মাইল উত্তর-পূবে সাহাবাদ পরগণার একাঁট গ্রাম 
কাঞ্চটনপঃর । বোঁশ সদগোপ বা কাধজীবীর বাস! কেউ বলে, কৃষকদের 
অনেক শস্য (সোনার ফহল) 'ছল+ কেউ বলে সঃবর্ণবাণকদের বাস ছল । 
তাই নাম কাণ্চনপঃর | 

এই গ্রামের কৃষক পাঁরবারে গোঁবন্দ সামন্তর জন্ম । দাপটের জামদার 
জয়চাঁদ রায়চৌধুর+র ধর্মপ্যত্তঃরের বিবাহ । রায়ত প্রজাদের টাকায় ২ আনা 
অথবা ৪০ টাকা খাজনার & টাকা 'মাথোট' দতেই হবে । মহাজনের কাছে 
সঃদের টাকা, জাঁমদারের খাজনা যতই বাকা থাকুক, 'ভিক্ষে করেও এ 
মাথোট দতে হবে। 

গাঁয়ের সব গাঁরব কৃষক-কাঁরগর “পালাটকস এ্যাট দি সাঁমাততে [গ্রামের 
গণ্টায়েত নয়) বসে বলল--জাঁমদারের ছেলের বিয়ে তো আমাদের কি? এটা 
লজ্জার যে গারবরা এইভাবে পড়ে পড়ে মার খাবে । 

গোবিন্দ মাথোট দিতে অস্বীকার করলে পেয়াদা হনুমান সং ধরে 1নয়ে 
গেল কাছারী | জীমদার অবাক-_“আমার রাজ্যে এমন কেউ আছেষে 
মাথোট দিতে অস্বীকার করার সাহপ পায়! তোর বাপ বদন সামন্তর মত 
বাধ্য প্রজার ছেলে হয়ে তুই এই বেয়াদপি করাঁছস ? দেওয়ান জানায় গোঁবন্দ 
কয়েক বছর পাঠশালায় পড়েছে । জাঁমদার বোঝেন পণ্ডিত হয়েছে, চোখ 
খুলেছে । অতঃপর তান ওর পা ভেঙে দেবার দেশি দিলে গোবিন্দ 
বলে_ আম দোব না বালান । আম শুধু বালাছ* আমার দেবার ক্ষমতা 
নেই । আমার ঠাকুরদা আর বাবার শ্রাদ্ধ কম্মে অনেক খণ হয়েছে । যখন 
আবার ক্ষমতা হবে মাথোট দোব । 

সাঁমীতির জল্পনায় কেউ বলোঁছিল, জাঁমদারের লাঠি আছে, অর্থ-প্রীতপাত্ত 
আছে । আমরা গ্াঁরবরা দাঁড়াবো কিসে! নন্দ বলোছলঃ এক ঘ্াষতে 
জাঁমদারের মোটা দেহ মাটিতে শুইয়ে দোব। গোবন্দ সাব্ধান, করেছিল, 


৮০ সাহত্য সংস্কীতর নানাদিক 


চাঁরাঁদকে চর আছে । নন্দ-_-আমি ভয় পাই না। একাঁদন ব্রাহ্গণরা পৈতে 
ছয়ে শপথ নিয়োছিল । আজ আমাদের সবার হাড় শোষণে গণড়য়ে গেছে । 
আজ আমরা সবাই ধর্মঘট করে বলতে পাঁর-দোব না মাথোট । 
বোকারাম বদ্ধ ফলায়-জমিদার আমাদের নিয়াতি। নিয়াতির বিরদ্ধে 
ওসব ধর্মঘট-ফর্মঘট করলে আমরা শেষ হয়ে যাব । 
ওদের সভায় কোম্পান* বাহাদুর ও জাঁমদারকে 'নয়েও কথা হয় । কেউ 
বলে, সদর জমা ঠিক থাকলেই জাঁমদারী * নইলে ক্রোক করবে । কেউ বলে, 
কোম্পানীর সাহেবরা দয়াল; । ওরা ক জমিদারদের এইভাবে অত্যাচার 
করতে দেবে ! কেউ বলে" কিভাবে আদায় হচ্ছে তা ওরা দেখে না। আদায় 
জমা পড়লেই হল । 
গোবন্দর খ্‌ড়ো কালোমাঁনক মাঠে কাজ করছে । হন সিং ডাক দেয়। 
জবাবে কালোমানিক বলে-ণআম গর চাকর নই যে ডাকলেই যেতে হবে। 
আম এখন জাঁমতে জল 'দচ্ছ। এখন সময় নেই কাছা'র যাবার । 
হনুমন্ত-চলো না তোমায় তো খেয়ে ফেলবে না।' কালো- হ্যা, 
খেয়ে হজম করতে পারাবে না । 'কনতু আম ও রকম অনেক জয়চাঁদ খেয়ে 
হজম করত পাঁর । যাও, এ কথাটা প্রভুকে গিয়ে বলো । 
কালোমাঁনক জামদারকে খুন করবে সংকম্প ?নলে বুদ্ধ চাঁষ বোঝায় 
তাতে আমরা সবাই জাঁড়য়ে পড়বো । সবার ঘরই ভাঙবে । সবার ঘরেই, 
আঞ্ুন লাগাবে । 
গোঁবন্দদের ঘরে আগদ্ন দিল জাঁমদারের ভাড়াটিয়া লেঠেল সদরি ভীম । 
আবার ঘর গড়তে গোঁবন্দ গেল মহাজন গোলোক পোদ্দারের কাচুছ । 
মহাজন জানে জাঁমর সঙ্গে সম্পর্ক রাখলে সর্ব্ব যায় যেমন গোঁবন্দর 
গেল। তাই সে সোনারপোর কারবার করে, আর করে স্যদের ব্যবসা । 
মহাজন সহানুভূতি দোখয়ে ঠিকমত শহধতে পারবে কিনা বুঝে ধার দেয় । 
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গ্রামে গ্রামে নীলকর সাহেবরা-_কম্বল (ক্যাম্বেল) লালমোহন (লোমরি), 
সবল (সবাল্ড) বরণ (বান?) মনস্কিল (মাস্কলিস) এবং বলদ (বণ্ডউইল) 
সাহেবরা রায়ত ও জামদারদের নীল বোনার জন্য দঃরকমের দাদন বা অগ্রীম 
[দচ্ছে। এই দাদন নেওয়া প্রায় বাধ্যতামূলক | 


সেকালের গ্রামসমাজ ও “গোবিন্দ সামন্ত" ৮১ 


নিজবাদ দাদনে নীলকর নিজের জাঁমতে, জাঁমদার তার নিজের জাঁমতে 
নীল চাষ করবে । আর রায়ত দাদনে কৃষকরা অগ্রীম টাকা নিয়ে নিজেদের 
জাঁমতে নীল ব্‌নে ফ্যাক্টরী দরে বেচবে । 

মাধব জাঁমতে চাষ করছে । ইম্ট ইন্ডিয়া ইণ্ডিগো কোম্পানীর ম্যানেজার 
জন ম্‌রে ঘোড়ায় চড়ে যেতে যেতে তাকে ডাকে । এই জাঁমতে নীল বূনতে 
হবে । মাধব বলে নীল ব্‌নলে ছেলেপুলে সম্পচ্ছর খাবে ক হজর | 

সাহেব চাবূক ঘীরয়ে বলে, কুঠিতে এসে দাদন নিতে হবে। যে টাকা 
এর আগে ধার আছে ত। নাল বনে শুধতে হবে । 


দগ্গানগ্ররের তরুণ জামদার রাজা নবকৃষ্জ ব্যানাজর হিন্দ; কলেজের ছাত্র 
ছিলেন । তান নীলকর সাহেবদের ?াবরদ্ধে রুখে দাঁড়য়েছেন। তাঁর 
জাঁমতেও নীলের ছোবল পড়েছে । 

জন মুরে দংগনিগরের বেয়াদপ রায়তদের শায়েস্তা করতে আঁগ্নশর্মা । 
নবকৃষ্ তাদের রক্ষায় উদ্যোগ নিয়েছেন । শত্রীমর মখোমযাখ । 

মাধব পরামর্শ চায়-_"বল ম্রযাব্ব, এই আপবকালে কি করা যায়। 
আমাদের দয়াল্‌ রাজা আমাদের বাঁচাতে দাঁড়য়েছেন ।' দীর্ঘ আঁভভজ্ঞরতায় 
পোড় খাওয়া বৃদ্ধ চাষ বলে-শকন্তু শেষে দেখো, তাঁনও আমাদের 
বাঁচাতে পারবেন না। সব টর্রপওয়ালাই ভাই-ভাই । উীঁকল-াবচারক 
সবাই এ শাদা-চামড়ার ভাইদের দকে ।' 

তব; মাধব প্রশ্ন করে-_হলে তুমি ক বলতে চাও, মার সাহেবের 
দাদন নিতে” আর আমত্যু নীল বুনে যেতে? 

গ্রাম ফ£সছে--'মাঁর শালাকো মারো, এটাই আমাদের মরণপ্ণ |” কন্তু 
বদ্ধ চাষ অনেক দেখেছে । এইসব কথার পাহাড়ে লায় নেই । 

অতঃপর মরে সাহেব ভাড়াটিয়া সড়ীকওয়ালা আর নিজের বন্দুক নিয়ে 
গ্রাম আক্রমণ করে । তার লক্ষ্য খুন,ঘরে আগুন বা লঃঠপাট নয়-তার মূল 
উদ্দেশ্য চাঁষদের দাদনে বশ করা । এইখানেই কাণ্চনপহরের জাঁমদারের সঙ্গে 
নীলকর সাহেবের তফাৎ । 

এঁদকে কাণ্চনপ্রে কালোমানিক খুন হয়েছে । নব্বই টাকা মিথ্যা দেনার 
খতে গ্োঁবশ্দকে সর্বস্বান্ত করেছে ব্রিটশপোষ্য জমিদার । সব সম্পান্ত 
বাজেয়াপ্ত হলে গোবিন্দ শহরে এসে মজনর (কুল) হয়েছে । | 

ন্তু জাঁমর সঙ্গে পুরুষান,ক্রমে তার অনভূতি তিলে তিলে যেভাবে 


৮২ সাহিত্য সংস্কাঁতর নানাদিক 


সংস্কারে র:পান্তাঁরত হয়েছে, তাতে নতুন মজ;র জীবনের 'নর্মম বাস্তবতার 
সঙ্গে সে বোঁশাঁদন খাপ খাওয়াতে পারোন । শরীরে ও মনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে 
অশ্পাঁদনেই গোঁবন্দর মৃত্যু হল । 


গোঁবন্দ সামন্তর মৃত্যু হল না। সামন্ততন্ত্র ও রাশ বাঁণকভুত তার 
মৃত্যু ঘটালো ॥ প্রীতবাদী কালোমানক খন হল মানেই সে শহদ হল। 
মাধব সহ সংগ্রামী কৃষকদের ঘর ভাঙলো, অথবা বাধ্য হয়ে জ্‌লমের যাঁতাকলে 
নল বূনতে লাগলো মানেই আরও ব্যাপক প্রাতরোধের বারুদ জমা হতে 
থাকল । অর্থাৎ এই বাধ্যতার সঙ্গে গোঁধন্দর বাবা বদন সামন্তর “বাধ্য 
প্রজা” থাকার তফাৎ বোঝা যায় । এরই মধ্যে বৃদ্ধ চাষ ম্র্যীব্বর 'জাঁমদারের 
লাঁঠ ও অর্থ-প্রাতপাত্ত'র সঙ্গে লড়াইকে বোকামি ভবার বাস্তবতাও যে 
এীতহাঁসক, তা-ও বোঝা যায় । 

চাঁষর ছেলে গোবিন্দ দু-্চার বছর পাঠশালায় পড়লে জাঁমদার জয়চন্দ্রের 
উদ্বেগ হয় । কারণ গাঁরব কৃষক প্রজার অজ্ঞতা-জন্ধতাই সামততাঁল্লিক 
শোষণের হাতিয়ার | বুজোৌঁয়ারা তব; প্রয়োজনমত কিছ? শিক্ষা দতে বাধ্যও হয় । 

এই উপন্যাসে অত্যাচারের জাইনী ও দোঁহক হা?ভাবের প্রয়োগগ্যীলই 
দেখানো হয়েছে । সামন্ততান্নমক বা নতুন বাঁণকী ৩প্ঠনাবাঁশক ধমীয় 
সংস্কাতির ও অবক্ষয়ী ভাবধারার হাতিরারগযীল নদেশিশত হয়ান । তাছাড়া 
এট যত বোঁশ বাংলার কষ-অর্থনীতির রেখাচিন্ু, সংগ্রামী ক.ষকের বাহরঙ্গ 
জাঁবনের পাঁরচয়জ্ঞাপক এবং জাঁমদার-নীলকর সাহেবদের অথনোতিক ও 
শাসনতান্তিক কার্যবিলীর দালল: ততটা উপন্যাসাশল্প হতে পারোনি, কারণ 
ক অত্যাচার, কি অত্যাচারী-কোন পক্ষেরই অন্তরঙ্গ ভাব-সংঘাত এবং 
পাঁরবারিক ও ব্যান্তচরিত্রের দ্বন্দব-সংশয়ের রূপ দেখানো হয়ান । মনে হয়, 
খতীশ্চান শিক্ষক লালাবহারা গ্রামের পথে ও মাঠেঘাটে যে সব ঘটনা ও বাঁহঃ- 
প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজের এরীতিহাণসক 'বচারবোধ পর্যবেক্ষণের সহজ 
প্রাতিভা দিয়ে সহজ সরল ভাবে তা উপস্থাপিত করেছেন । 

মনে হয়, ভাবাবেগ-প্রধান আর একটি “নীলদর্পণ” রচনার মাগ্রহ তাঁর 
ছিল না। তাহলে রাজা নবকৃষ্ণ বাঁড়ূয্যেদের পারবাঁরক ট্রাঁজাড, কালো- 
মানিক বা গোঁবন্দদের ঘর-সংসারের অসহায় করুণ ছব সাধ-রাইচরণদের মত 
করেই আঁকতেন । নীলদর্পণ-এর আমীন বা পদী ময়রাণী তো তখন সব 
গাঁয়েই আখচার পাওয়া গেছে! আর তকলিগকারশীশরোমাঁণ-মৌলভাীরাই 


সেকালের গ্রামসমাজ ও ণগোবিন্দ সামন্ত" ৮৩ 


বা তখনকার গ্রাম-সমালের ভাব-সংঘাতে বাদ যাবে কেন £ লক্ষণীয় যে, মরে 
সাহেবের পৈশাচিক দাপট ফুটেছে, ফিম্তু রোগ সাহেবের মত, ক্ষেত্রমাণ বা 
নারীধর্ষণের মত কোন ঘটনা লালাবহারীর নজরে আসোন অথবা হিন্দ, 
মুসলমান চাষ-তাঁতিদের সাম্প্রদায়ক এঁক্যের ছাবটা উপন্যাসে এল না। 
বলাবাহূল্য, তৎকালীন গ্রাম-সমাজের সার্ক রুপের স্বার্থেই এই 1দকগাল 
কাঙ্খিত ছিল । 

অথচ একাধারে সামঘ্ততান্ত্িক শোষণ ও সাম্মাজাবাদী নীলকরদের 
শোষণের যে ছব এবং তার পাশাপাঁশ অত্যাচাীরত কৃষক ও জাঁমদারদের 
এক্যবদ্ধ প্রাতবাদ-প্রাতিরোধের মেজাজ এই রচনায় ফুটেছে তার কারণেই 
'গোধবন্দ সামন্ত?কে বাংলার গণ-সাগহত্যের কেবল সুচনা বললেই সব বলা 
হয় না, সূচনাতেই এমন উন্নত মানের আর্থ-রাজনোৌতক দলিলও বিশ্বসাহিত্য 
দুর্লভ বলা চলে । 

প্রখ্যাত মার্কসবাদী সমালোচক সৈয়দ শাহেদুল্লাহ তাঁর “মাতৃভাষা ও 
সাহত্য, গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন-আদিতে জীমতে কৃষক প্রজার স্বত্ব 
ছিল। পলাশীর দুশো বছর আগে থেকেই ভাঙন সর: হয়েছে । পাঁশ্চমী 
বাঁণকদের সঙ্গে আদান-প্রদানে, ইউরোপে মূল্যবান ধাতুর ছোয়ায় (আমোৌরকা 
থেকে লুঠ করা) িলাসদ্রব্যের চাহিদা যত বাড়ল ভারতের রপ্তানীবাম্ধ ঘরে 
এনে দল সোনা-রূপার জাহাজ এবং এগর্নল এল বড় বড় সামল্তরাজ- 
পাঁরবারের ঘরে । ইউরোপের মত যাঁদ এদেশেও অত অর্থ-সম্পদ নতুন নতুন 
শিল্পের বিকাশে রূপান্তরিত হত, তাহলে এ দেশের চৈহারা অন্য রকম হোত । 
শক্ত বর্ণশ্রম্েরে আচলায়তনে বাঁধা গ্রামসমাজে এ বিপুল সোনা-রুপা অবন্গল়্ 
ও শোষণকে আরও ঘনীভূতই করেছে । এর সঙ্গে যুন্ড হয়েছে মণর্শদকুলির 
জাঁমদারশ ইজারার নিলাম ব্যবস্থার সংগঠিত রূপ কর্ণওয়ালসের "চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত (১৭৯৩) । 

এতেই সমগ্র গ্রাম-সমাজের কীষ-অর্থনপীতর ভিৎ গেল আলগা হয়ে, কৃষক 
প্রজাদের ভিটে-মাটির ব্ধন শেল ছিড়ে । একাঁদন গ্রামের সবাইকে জাঁনয়ে 
অথবা মত নরে কৃষক প্রজাদের সামনে রাজ-প্যরো'হিত উচ্চারণ করতেন-_ 
শবাধমস্তু ভবতাম” অথবা তমস্তু ভবতাম” » আর 'ব্রঁটিশ আমলে নীল 
সাহেব জন মূরে ও জামদার জয়চন্দ্র গোবিন্দ-কালোমানিক-মাধবদের ঘরে 
আগছুন দেয়, সর্বস্বত্ব লোপাট করে সবার সামনে, আমীন-মোন্তার, ম্যাজিস্ট্রেট 
দারোগা, বিচারক “সব ট্যাপওলাই ভাই-ভাই | 


৮৪ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


অবশ্য, নলদর্পণ-এর জাঁমদার গোলোক বস, “জমিদার দপ“ণ”-এর 
হায়ওয়ান আলা আর গোবিন্দ সামন্তর জয়চাঁদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে দূর্গনিগরের 
[ডিরোজও শিষ্য তরুণ জাঁমদার নবকৃষ্ণ ব্যানাজাঁর পার্থক্যটি বোঝা যায় । 
গোলোক বস; “নীলের গ্াদনে” সর্ব হারানোর বেদনায় 'িহহল ও কাতর 
এবং তার পযন্র নবীন বস্; প্রতিবাদী ; আবার হায়ওয়ান আলী ও জয়চাঁদ 
“রাজ-্রীতীনাঁধ রূপ মধ্যবতাঁ সম” জাঁমদার, [“জামদার দর্পণ'-এর সত্রধার] | 
আবার নীলদর্পণ-এর নবীনমাধব সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বার্থে আত্মরক্ষা 
মূলক সংঘাতে অবতাঁণণ কিন্তু পাশ্চাত্য প্যাট্রওাটজম্‌-এ দত্ত নবকৃষ্ণের 
প্রতিরোধ অন্য চরিত্র নিয়েছে । লালাবহারী এই দকটা তাঁর পিতার তুলনায় 
এনে সার্থকভাবে ফুঁটয়েছেন এবং আপৎকালে পরামশপ্রার্থা মাধবের হঙ্গে 
বদ্ধ মূরাীব্বর কথোপকথনে সাঁদচ্ছা থাকলেও যে রাজাবাবু কৃষকদের বাঁচাতে 
পারবে না, এটাও তুলে ধরেছেন । কারণ সামারক. আর্থঘক ও আইনা 
ক্ষমতার পাঞ্জা ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে অনেক বোঁশ ভার । 

দীনবন্ধ;র 'নীলদর্পণ” ১৮৬০ সালে রাঁচত' লালাবহারীর “গোবিন্দ 
সামন্ত ১৮৮১ সালে রাঁচিত, যাতে আমরা নীল-প্রাতিরোধের সংগ্রামী মেজাজ- 
টাকে আরও পারণত, আরও এক্যবদ্ধ রুপে পেয়োছ £ এতে দ্সীমাতি' ও 
“ধর্মঘট” এসেছে এবং ব্যন্তিগত ক্রোধকে সংযত করে সংগাঠত রূপ দেবার 
কথাও উচ্চারিত । এ দেশে নলের চাষ সঃর; হয়েছে, নীলকুঠির পত্তন 
হয়েছে ১৭৭৭-৭৮ সাল থেকে এবং এর দুীতন বছর থেকেই কৃষকদের 
শ্রোতরোধ সংগ্রাম সর; হয়েছে । প্রথম-প্রথম জাঁমদাররা দাদন নিরে নীল 
চাষ করেছে, পরে ক্মশ এর ধ্বংসাত্মক ফল টের পেয়ে তারাও কৃষকদের সঙ্গে 
বদ্রোহে অগ্রণণ ভূমিকা ঈনয়েছে। তাই নীলদর্পণ-এর সময়েও এ বিদ্রোহ 
কতটা স্বতঃম্ফুত” ও ব্যান্তগত রোষের সুরে 'ছিল, এই 'এতিহা?সক বাস্তবতার 
প্রন থেকেই যায়। তব্য নীল গরণাঁবদ্রোহের প্রথম শিলপরুপ হিসাবে 
“নীলদর্পণ” বাংলা সাহিত্যে আষস্মরণণয় অবদান রেখেছে । এর পরেই নীল 
চাষীদের অশেষ দূদ্শা ও যৌথ আন্দোলনের বাস্তবসম্মত র:পরেখা সার্থক- 
ভাবে ফুটেছে লালাবহারীর "গোঁবন্দ সামন্ত ও মীর মশারফ হোসেনের 
উদাসীন পাঁথকের ডায়েরী” রচনায় অনেকটা । ও 

সম্প্রতিকোন কোন সমালোচক বলছেন, নাঁল-সাহত্যগন্নীলতে কৃষক 
1বদ্রোহের রুপ যথাযথ ফোটোন যেমনাঁট বাস্তবে ঘটোছিল অর্থাৎ সমকালের 
মধ্যাবত্ত ভাবধারাই বোঁশ প্রাধান্য পেয়েছে ; যে-সময়ে, ১৮৪৮ সালে 


সেকালের গ্রামসমাজ ও "গোবদ সামন্ত? ৮৫ 


ক্যালকাটা 1রাঁভউ? পাব্রকায় জনৈক ইংরেজ নীলকর লেখক “সাম থাট ইয়ার্স 
এগো” 'নবন্ধে লিখছেন--“বহ ক্ষেত্রে নীলকর সাহেব কৃষক লাঁঠয়ালদের 
দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তেজী ঘোড়ার পিঠে আত দক্ষতার সাথে পালয়ে প্রাণ 
বাঁচিয়েছে । অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা নীলকুঁঠ ধৃঁলিসাৎ 
করে 'দয়েছে” (প্রভাতকুমার গোস্বামী রচিত 'উাঁনশ শতকের দর্পণ-নাটক?-এ 
উদ্ধৃত) । আমরা “নীলদর্পণ' রচনা কালে লর্ড ক্যাঁনং-এর ডীন্তও পেয়োছ 
-_-“নীলচাষিদের সাম্প্রীতক 'ীবদ্রোেহ এমন উৎকণ্ঠা জাখিয়েছিল যে, বদলীর 
ঘটনাতেও এমন উদ্বেগ হয়ান।” তখনকার লেঃ গভর্ণর গ্র্যাণ্ট সাহেব 
বলেছেন--“শত সহম্্ মান;ষের 'বক্ষোভের এই প্রকাশ, যা বঙ্গদেশে প্রত্যক্ষ 
করাঁছ, তাকে কেবলই রং বষয়ক বাঁণাঁজ্যক প্র্ন ভেবে যাঁরা গভীরতর 
গুরত্বপূর্ণ সমস্যা বলে ভাবতে অক্ষম, আমার মতে তাঁরা সময়ের হীঙ্গত ধরতে 
মারাত্মক ভুল করছেন” (উদ্ধাতি এ] । এই উন্তির মধ্যে পাঁরান্থীতির 'বাদ্রোহবী 
মেজাজ বঃঝেই বলবো, আসলে “বেয়াদপ' কৃষকদের উপর অত্যাচার আরও তীন্র 
ও ব্যাপক করার জন্যই লেঃ গ্রভর্ণরের এই প্ররোচনা । 

সমালোচকরা এর 'ীবপরাঁতে দীনবন্ধু “ভূমিকার উল্লেখ করে মহারাণী 
ভক্টোরিয়া, লর্ড ক্যাঁনং গ্রাযাপ্ট ও ইডেন সাহেবকে প্রজাজনন?” 'উদারচ'রন্র 
ও “সত্যপরায়ণ' ইত্যাঁদ 'বশেষণে বাঁন্দত করাকে কটাক্ষ করেছেন । 

ঠিক কথা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সম্পূর্ণ রূপটা তখন 'শাঁক্ষত মধ্যাবত্তদের 
মনে স্প্ট হয়ান। না হওয়াই স্বাভাঁবক । তখনকার এতিহাঁসক বিকাশের 
স্তর, গণতাঁল্নুক 'বপ্লবের পথ খাণ্ডত ও কুয্নাশাচ্ছল্ন রাখার স্তুর মনে রেখে; 
আমরা তোরাপ' গোঁবদ, কালোমানিক' মাধবদের সাফতবাদ ও 'রাঁটশ জঙ্গী- 
শাহীর [বিরুদ্ধে প্রাতবাদী কৃষকশ্রেণীর প্রাতীনাঁধ চীরন্র ভাবতে পার এবং 
এর জন্যই দীনবন্ধ;ঃ ও লালাঁবহারীকে গণমূখী সাঁহত্যের পথাঁনমতার 
গৌরবে ভূঁযিত করতে পাঁর। আইনের শাসন” সম্পর্কে কেবল 'শাক্ষিত 
মধ্যবিত্ত কেন, গ্রামের কৃষক-ম্র্ীব্বদের মধ্যেও তো আগ্রহ ব্যক্ত 
হয়েছে ! 

আরও একটা দিক রয়েছে । য্াযান্তবাদী এীতহাঁসক দযান্টকোণে ইজ্ট 
ই্ডিয়া কোম্পানীর বাঁণকী প:ঁজবাদের তুলনায় ইংলগ্ডের শিল্প-পণজবাদ 
প্রগাতিশীল ছিল * এবং ভিন্লোরও শাসন ছিল তারই প্রাতীনাধ। আজকের 
পাঁরণত দরন্টকোণে নয়, সেকালের সমাজাঁবকাশের স্তর বুঝেই গসদ্ধান্ত করা 
সঠিক । ধরা যাক, আজও যাঁদ কেউ সমাজতান্তিক বিপ্লবের দৃষ্টকোণের 


৮৬ সাহত্য সংস্কীতর নানাদিক 


পাঁরয় না রেখে খাঁটি গণতান্দিক হন, তবে ক তাঁকে প্রাতারয়াশশল 
বলতে পারি? 
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কৃষক, গ্রাম-পঞ্চায়েত ও সংস্কৃতি 


পারাবৃতিটা অদ্ভূত ও সংকটজনক ৷ একাঁদকে বূজেয়া বিপ্লব অসমাপ্ত 
র'য়ে গেল, অপরাঁদিকে সারা দেশটা বুর্জোয়া অবক্ষয়ের কালগ্রাসে পড়েছে । 

চাঁষর হাতে জাঁম যাওয়া ফরাসী বিপ্লবের বূজেঁয়া দাবিঃ গণতান্ত্রিক 
অধিকার । এরজন্য সংগ্রাম গ্রতান্তিক সংগ্রাম । এই সংগ্রামের আত্মেতর 
উপাদানের বিকাশ গণতান্তক সৎস্কৃতিরই াবকাশ । তবে সমগ্র বিশব-পার- 
স্থাতিতে বুজেঁয়াদের নেতৃহে এই বিপ্লব ও মতাদর্শের ঘটনা সত্য হলেও, 
আমাদের দেশে পরিস্থিতিটা অত সরল নেই । 

কৃষিতে প্াঁজ ঢ্‌কে কৃবকদের নানা স্তর সূষ্টি করেছে। গ্রামেও পণজ 
ও ক্ষেত-মজুরদের দ্বন্দবটা তীব্ুতর হয়েছে । আবার একই কৃঁব বাবস্থায় 
প্রাকৃ-পথাজবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বেশ জোরালো থাকার কারণে কৃষক দিশা- 
হারা হচ্ছে" উৎপাঁদকা শন্তও দূর্বল হয়ে পড়ছে । 

ভীমদাস ব্যবস্থার নানামুখী বন্ধন, জীমদারী অর্থনীতির শিকড়ও থাকবে, 
আবার বলা হবে, ধরে ধীরে শীবশহদ্ধ” ধনতন্তের বৃত্তে কৃষি-অর্থনীতির 
রুপান্তর ঘটালেই সমগ্র গ্রাম-সমাজে “নবান্র' আসবে__-এ কেমন ধারা প্রগাঁতি 2 
নাকি, বপ্লবের মাধ্যমে ভুঁমদাস ব্যবস্থার সমস্ত জট সহ জমিদারী অর্থনীতির 
উচ্ছেদ ঘটানোর বা জনগণতান্ত্রিক বপ্লবের লক্ষ সাধনে-_ ভীম বিপ্লব ! 

আজ এটাই প্রমাণিত সত্য যে, জাঁমদারী অর্থনাঁতির যাঁতাকলও ভাঙতে 
হবে, পথীজবাদী অবক্ষয় বা অসারতার ?বকল্প পথও কাটতে হবে । 

আজ আশ. প্রয়োজন বড় বড় জোতের কোন্দ্রিভবন প্রাতরোধ করা, ভাঙা । 
প্রাভরোধ কারা করবে 2 শ্রীমক ও প্রধানত ক্ষেতমজ?র ও গাঁরব চাঁষদের 
এক্য ও সংগ্রাম । স্বভাবতই একটা জাঁমদার বা ধনী কৃষকদের উঠোনে 
হবে না। 

প্রন হল, কেন ক্ষেতমজর ও গাঁরব চাষর মধ্যে জাম বাল করা আজ 
কৃষক আন্দোলনে মূল কাজ 2 কারণ আমরা জান প্রাক-পণীজবাদী উৎপাদন 
সম্পর্কে থাকা জাঁমতে জোতবারের প্রাধান্য ও কোন্দ্ুভবন ভেঙে জীঁম-বন্টনের 
কর্মসূচী সফল করলে দেখা যাঝে যে সামান্য ছু জাঁমর মালক সে-ই 
বগদারী ও ক্ষেতমজ্রীঁও করছে । অপরপক্ষে, পঠজবাদী উৎপাদন সম্পর্কে 


৮৮ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


বাঁধা বড় বড় খামার গড়ে উঠলে ব্যান্তরগত জমি-বণ্টনের ব্যবস্থা অবশ্যই 
প্রতিক্রিয়াশীল কাজ । 

যে জাঁমতে আজ সে রন্ত দদচ্ছে, সেই জমি আগে ছল তার । সে এখন 
জাম ফিরে পেতে চায় । 'তাই শ্রমিক-কৃষকের মৈব্লী, কৃষকদের এঁক্য ও সংগ্রামের 
[ভংটা বানানো হয়েছে এখান থেকেই । 

সাধারণভাবে গ্রামসমাজে সারা দেশে আজও চলছে বড় বড় জোতদারদের 
শাসন । জাঁমর মালিকানা, অর্থনৈতিক শান্ত, রাজনোতক ও সাংস্কীতিক 
প্রভাব সবই তাদের দখলে । এরাই শাসকদল হয়ে কীষি-বিপ্লবের কাজ রখে 
দিচ্ছে, বিভ্রান্ত করছে এবং বিলম্বিত করছে । 


পণ্ঠায়েতের সেকাল ও একাল 

গ্রাম-পণ্চায়েত আগেও ছল । এখনও আঁদম ও তফীশলী জাতি-উপ- 
জাতি সমাজে এই ব্যবস্থা রয়েছে । এ ছাড়া মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, উত্তর- 
প্রদেশ ও মহারান্ট্ে ্বাধীন-ভারত? থেকে গ্রাম-পণ্সায়েত চাল; রয়েছে | কিদ্তু 
ঞানল বর্ণাহন্দয জাত-পাত ও শ্রেণী-আধপত্যের প্রচালত কাঠামো 
বহাল রেখেই চলছে । এগযালতে “সমাজকল্যাণ'-এর নামে নিচ্ুতলার গাঁরব- 
ম্মীনশদের “আন,ণতোর ন্যায়ধর্ম” রক্ষা করা হয় । জোতদার ও বর্ণাহন্দঃরাই 
এই ধরণের পণ্টায়েতী সংস্থার মাথা হয়ে বংশানঃকুমে বিরাজ করে। 

[কন্তু পাশ্চমবঙ্গ, 'ভ্রপঃরা ও কেরালার চেহারাটা অন্য রকম । কারণ 
এখানে বামপন্থী আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা তাঁর ও ব্যাপক । 

পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারি, গত দুইটি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে 
আমরা দেখোঁছ-_প্রায় ৯ লক্ষ বিঘা বেনাম জাম কৃষক সভাকে 'দয়ে খে 
বের করা হল; সেই জাঁম গাঁরব চাঁষদের মধ্যে বন্টিত হল? বর্গা উচ্ছেদ বন্ধের 
আইন হল: প্লশ-প্রশাসনের উপর কায়েমী প্রভাব থেকে জোতদারদের 
'বাচ্ছন্ব করা হল-_এতে ক্ষেত-মজ;র ও বর্গা চাঁষদের আত্মমযাদা ও শ্রেণী 
চেতনা কিছুটা বাড়ল । 

এবারের বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে এই ভূমি-সংস্কারের সাজ আরও 
বাড়ল । ক্ষেতমজ্রদের মজুরী বৃদ্ধি, বগাঁদারদের কাজের নিরাপত্তা সহ 
ফসল ভাগের হিসাব নিশ্চিত করা বা বর্গা অপারেশন, কাজের বদলে খাদ্য 
কর্মসূচী এবং গ্ণমুখী সর্বজনাঁন ক্ষার কর্মসূচী সমগ্র গ্রামসমাজে যে 
শারত্পূর্ণ ও গুণগত পাঁরবর্তন আনলো তা ভারতীয় পটভূমিকায়, অতাঁত 


কৃষক, গ্রাম-পণ্চারেত ও সংস্কাঁতি ৮৯ 


ও বর্তমানের আঁভজ্ঞতায় অভূতপূর্ব । এর ফল শধ্য এ রাজ্েই নয়, 
সারা ভারতের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক ও সহদ:রপ্রসারী । 

[কন্তু গ্রাম-সমাজের এইসব উন্নয়নমূলক কাজ কি সরকারী দপ্তর থেকে 
পাঁরচালত হবে? আদৌ তা নয়। এরই জন্য ক্ষমতা 'বকেন্দ্রীকরণ নীতির 
রূপায়ণে সর্বজনীন ভোটাধকারের 'ভীত্ততে গ্রাম-পণ্চায়েতের 'নবচিন। 
অর্থাৎ গ্রামের কোটি কোট গারব শ্রমজীবী মানহষের প্রাতাঁনাধরাই গ্রামীন 
উন্নয়নের প্রশাসাঁনক ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্জন করলেন এ রাঞ্জের বামফ্রণ্ট 
সরকার প্রবাঁত'ত পণ্টায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে-ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ নাতির 
রূপায়ণে । নিঃসন্দেহে এই ঘটনা ভারতীয় রাজনীতর হইাতিহাসে একাঁট 
গুরত্বপূর্ণ মাইল-ফলক রুপে চিহিত রইলো । 

এবার দেখা যাক 'কি ভাবে গ্রাম-পণ্সায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের তথা 
নচের তলা থেকে ভীঁত্তকে মজব্‌ত ও পুষ্ট করার কাজ হবে । 

এক. যুপপ্রাচীন “বাস্তুঘুঘদের বাসা ভাঙার ব্যবস্থা, প্রকৃত জন- 
প্রাতীনাধদের অগ্রণী ও প্রশাসাঁনক ভূমিকার গ্যারাশ্টি এবং গ্রামীন সংস্কাতির 
অচলায়তন ভাঙার সূচনা । 

দুই, বর্গাদার উচ্ছেদ রোধ- কাগজপন্র থাকুক আর না-ই থাকুক' যে 
জাঁমতে চাষ করে বর্থার আঁধকার তারই । 

[তন. যে জাঁমতে শ্রম দেবে সে পাবে ফসলের অর্ধেক ভাগ * আর যার 
থাকবে শ্রম ও বলদ-লাঙল তার হবে তিন ভাখ। 

চার, মহাজনের উপর 'নভরতা কাঁময়ে আনার জন্য (শেষে উঠে 
যাবেই) “গ্রামীন সমবায় ব্যাক" ব্যবস্থার ব্যাপক কর্মসূচী । 


পাঁচ. মালিকের জমিতে থাকা চাষির 'িটে সরকার নিয়ে নিচ্ছে এবং 
ম্মানশ-মাহন্দারদের সেইসব 'ভিটের স্ব দিচ্ছে । 

ছয়, খাস জীম এবং সালং-এর বাইরে উদ্বৃত্ত জাম নিয়ে ব্াদার ও 
ভূমিহীন গাঁরবদের মধ্যে 'বলি-ব্যবস্থা । অবশ্যই দেখা হচ্ছে কেউ যেন 
দুই-তিন বঘার বোশ না পায়। কেন? সংসার প্রাঁতপালনের প্রয়োজন 
পর্যন্ত, যেন ব্যান্গত মালিকানার বিষ ঢ:কে না যায়। 

সাত. কমপক্ষে ৮ টাকা ১০ পয়সা মজুরী নিধরিণ। 

আট. এইসব ব্যবহাঁরক ও আর্ক স্যযোগ দানের উদ্দেশ্যই হল 
গ্ারব চাঁষ-কাঁরগরদের পারবারের সন্তানরা যাতে টিশশ্রম থেকে রেহাই 


৯০ সাহিত্য সংস্কাতির নানাঁদক 


পেয়ে অন্তত প্রথাঁমক শিক্ষার িৎটা গড়ে নিতে পারে, গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির 
সুস্থ সূচনা হতে পারে । 

দেখা যাচ্ছে, গ্রামীন অর্থনীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এইসব মূল্যবান 
বস্তুগত ও গুণগত পারবর্তনের ঘটনায় শ্রমজীবী গরীব জনগণের মধ্যে ষে 
আত্মীবশ্বাস ও মযাদাবোধ জাগছে, ভাতে গণতান্তিক ও মানাবক চেতনারও 
রুপান্তর ঘটবে । 

তব, প্রশ্ন থেকে যায়। যুখসাঁত জামদার-জোতদারের সামাজিক 
প্রভাব, তাদের সম্পকে দৈহিক ও মানাসক ভয় এবং 1নজেদের িকড়সণ্চারী 

ংস্কার ও অজ্ঞানতা রাতারাতি কেটে যাবে না। আবার বর্তমান কাঠামোয় 

এঁ সব বাত শোবিত শ্রেণীর মধ্যে আত্মমর্যদাবোধ ও সামাঁজক আঁধকার- 
বোধের নিডীক্লুরাস সুন্ট না করলে প্রচালত শোষণমূলক আর্থ-সামাঁজক 
অচলায়তন ভাঙার, মৌলিক কীব-বিপ্লবের পথ খুলবে না। 

এই রাজ্যে প্রকৃত গণতান্িক অধিকারবোধ স্াম্টর জেনারেটর হসাবে 
কাজ করছে গ্রাম-পঞ্জায়েত ও গণমুখাী সাবজনীন শক্ষার কর্মসূচী । 


গাম-পণ্ায়েত গ্রামলেবক? নয় 


গ্রামের গাঁরব বলতে ভূমিহাঁন চাঁব, ব্গাদার? প্রান্তিক ও ছোট চাষ এবং 
গ্রামীন কুঁটরাঁশল্পী-কাঁরগরদেরই ধরা হয় । এ রাজ্যে ৫৫ লক্ষ গ্রামীন 
পারবারের ৯০ শতাংশ এই শ্রেণীর মধ্যে রয়েছে । বামফ্রন্ট সরকার যে 
পণ্টায়েতী পাঁরকল্পনায় বা গ্রামোন্বয়নের ব্যবহাঁরক ও প্রশাসানক ববাধব্যবস্থার 
দিকে গ্রহ 1দয়েচছে তাক ছক উদারতা বা করুণার তাগদে 2 আদৌ 
তানয়। এর বাস্তবসম্মত সামাজক ও জাতীয় লক্ষ্য এবং ভাত্ত রয়েছে। 
কী সেটা? 

১. ধন?-গাঁরবের বৈষম্যের উচ্ছেদ নয়, বৈষম্য 1কহম্টা কমানো | 

২. উৎপাদন আরও বাড়ানো । এর সঙ্গে মজংরী বাদ্ধি ও ফসলের 
ন্যাব্য দাম যোগ হয়ে গাঁরবত্ত কমবে এবং গ্রামীন" শিজ্প-সামগ্ৰীর চাঁদা বাড়বে 
(করক্ষমতা ?কহ; বেড়ে) ৷ তাছাড়া গ্রাম-পণ্ায়েতের সমবায়-ব্যবস্থাম নিজেদের 
অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করার প্রয়োজনে গ্রামের প্রাথথীমক বদ্যালয়ে ও বয়স্ক 
ুশক্ষাকেন্দে |ভড় ঝাড়বে | এতে গ্রামের গীরব শ্রেণীর মধ্যে আত্মীবম্বাস, 
দক্ষতা ও মর্যালাবোধ বাড়বে । উল্লেখযোগ্য যে আজও ব্যবহাঁরক ও অন্যান্য 


কৃষক, গ্রামপণ্ঠারেত ও সংস্কাঁত ৯১৯ 


অর্থনোতিক-মানাঁসক কারণে গ্রাম-পণ্টায়েতে গ্রামের মধ্যাসত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য 
রয়েছে । অবশ্য এই ভারসাম্যের পাঁরবর্তন সর, হয়েছে ' 

৩. গ্রামোন্নয়নে লোকশান্ত বা শ্রমের ভূমিকাই সবচেয়ে বড় সম্পদ । 
প্র“ন হল, কাঁষতে উৎপাদন বাড়বে কেন বলা হচ্ছে? সম্প্রাত ক্ষার্ম 
ম্যানেজমেন্ট স্টাডিস'-এর রিপোর্টে প্রকাশ £ একর প্রাত উৎপাদনের হার 
বোশ হয়েছে ছোট চাঁধর জাঁম থেকে । ধনণ চাঁষির মূলধন বোঁশি, শ্রম নেই । 
অপরপক্ষে গাঁরব চাঁষর মূলধন নেই; শ্রম প্রচুর । এরই ফলে গাঁরব চাঁবর 
জাঁমতে উৎপাদনের হার বাড়ছে । কাজেই এ যে উদ্বৃত্ত জাঁম দেওয়া হল 
এবং সেই সঙ্গে সার-পাম্প ও অন্যান্য কীষ-উপকরণ ও ব্যা্ক-পাণ দেওয়া হল 
-_-এতে জাতীয় স্বার্থেরই সমণদ্ধর পথ খুলে গেল। 

কাজেই উৎপাদন ও কয়ক্ষণতা বাড়ানোর অর্থই হল 1শল্পদ্রব্যের চাহিদা 
বাড়ানোর দিকে, বেকার সমস্যার সমাধানের দকে দেশকে এীগয়ে নেওয়া । 
এর সঙ্গে গণমূখী বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী চাল; থাকলে প্রচলিত রাম্ট্র-কাঠামো 
ও উৎপাদন বাবস্থার সঙ্গে বরোধগযীলর উৎস জনগণই খঃজে পাবেন এবং 
তার নিষ্পাত্ত ঘটাতে উপযযুন্ত পথ তাঁরাই কাটবেন। এরই নাম সমাজীবপ্লব, 
যার সাংস্কৃতিক বা চেতনাগত পটভূমি সণম্টর কাজই বামক্রণ্ট সরকার এ রাজ্যে 
সর করেছেন । তাই স্বভবেতই প্রাতীক্রয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীদের এত 
চিৎকার । তাছাড়া কায়েমী স্বার্থের প্রাতাঁনীধ ধনী ও তার অংশীদার মধ্য- 
শবত্তদের একাংশের মানাঁসক যন্ত্রণা ?ক কম ? আজ গাঁরব চাঁধ-কারগরদের 
ছেলে বলছে--“বাপ গেছে ববাঁডও মাঁটনে আমরা যাচ্ছি ইস্কুলে । 

এতাঁদন 1ছল গ্রামসেবক আমলারাই কতাবাবা। এরা সরকারের টাকা 
খেয়ে জোতদারদেরই সেবা করত । আজ চাষ, সেচ রাস্তা, বাঁধ সব 1কছুই 
চলছে [নিচের থেকে উপরের নীতিতে । 

এটা টাকা ঢেলে সম্ভব নয়, যেখানে সব টাকা ও ক্ষমতা দিলীতে কেন্দ্রী- 
ভূত। এই অবস্থায় রাজ্যের ৪০ হাজার মৌজায় রাজ্য-আয়ের সব টাকা 
গদয়েও কিছ; হবে না। কাজেই শ্রমশান্তই আজ সবচেয়ে বড় সম্পদ | গ্রামে 
যা উপকরণ ও প্রাকীতিক সম্পদ রয়েছে তারই উপযযনত বাবহারে কছঃটা কাঁঙ্খত 
ফল দিতে পারে । সেইরকম পরিবেশ সান্ট করাটাই বড় জরুরী | 

এখানে একট- সতকাঁকরণেরও প্রয়োজন রয়েছে । এ রাজ্যের বামফ্রণ্ট 
সরকার, গ্রাম-পণ্টায়েত ও গ্রামীন সমবায় ব্যাক ব্যবস্থার নতুন কাঠামো ও কর্ম- 
সূচী থেকে একটা চড়া আবেণের ঝোঁকু, 1বশ্ষেত সারা ভারতের বাম ও 


৯২ সাঁহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বলতার পটভূমিতে, অবশ্যই থেকে যাচ্ছে । কেবল 
পাঁশ্চমব্গ ও ন্রিপ;রায় 'বাচ্ছশ্রভাবে গণ-আন্দোলন বা কৃষক আন্দোলনকে খুব 
বোঁশ মান্রায় তুলে ধরার 'বিপদও রয়েছে । পূর্বে এর আভজ্ঞতা যে 
নেই তা নয়। 

গ্রামপণ্টায়েতের কর্মসূচীর আর্ক যোগানদারের হিসাবে সমবায় 
ব্যবস্থাকেই সার করে এগোতে যাওয়ার বিপদটা কোথায় 2 আমরা ক ভূলে 
যাব, বহৎ বজেয়াদের পরিচালনার এ দেশ মূলত বজেয়া-জমিদার রাষ্ট্র ? 
সমবায়ের টাকা আসে জা ব্যাঙ্ক থেকে, শীরজার্ভ ব্যাঙ্ক দল্লীর সম্পাত্ত। 
কাজেই যে সমবায়ের চলা বা নালা 'ানভর করছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর, 
সেই সমবায়ের উপরই খনর্ভর করে গ্রাম-পণ্টায়েতের উন্নয়নমূখী কর্মসূচী 
অবাধে চলতে পারে বলে ভাবাটাই আঁত-আবেগ্ন ছাড়া কিছ নয় । 

কাজেই গ্রামের গাঁরব মানের সমস্যাগ্ীলর কিছ? প্রশমনই সম্ভব, 
মৌলিক সমাধানের পথে বতমান রান্দ্রীয় চরিত্রই পয়লা নম্বর বাধা-_এট্া 
বুঝতে ও বোঝাতে হবে । এরই জন্য আঁজত রাজনৈোতিক ও প্রশাসাঁনক 
প্রীতত্ঠানণঠ্্লকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বৌশ বোঁশ করে গণ-জমায়েত ও শ্রেণী 
শত্রুকে বাঁচ্ছল্ন করার দিকেই সর্বশান্ত নিয়োগ করতে হবে । 

এ যে দুই-এক বিঘা উদ্বৃত্ত জাম পাটা দেওয়ার ঘটনাকে যাঁদ 'জামর 
“সামাজকীকরণ” বলে কেউ ভুল করে তবে অচিরেই তার মধ্যে হতাশা আসবে ।. 
সে যখনই ভতুরিক পাবে না, তখনই উগ্র হয়ে উঠবে । সে যাঁদ ভেবে 
থাকে “ভর্তুকি'টাই তার একমান্র গণতান্তিক আঁধকার বা সম্বল তাহলে সে 
তার 'াীজের পায়েই কুড়ঃল মারবে । এ ভর্তুকর উপর নর করে কাঁধ- 
অর্থনীতর নবান্ন আনার বাসনা নেহাতই কল্পনাবলাসী মধ্যাবত্ততা ছাড়া 
কছু নয়। 

তাহলে এ সব বর্গা ও পাটা পাওয়া গারব চা'যরা কি করবে? তারা 
বোঁশ করে ণ্সার্ভস কো-অপারোটিভ”-এ অংশ নেবে, সর্মীষ্টগত স্বেচ্ছাশ্রমে 
অংশ 'নয়ে তার ফল নিজেদের মধ্যে সংহত রাখায় নজর দেবে । এইভাবেই 
মহাজন ও ভর্তুক-নিরভরতা থেকে নিজেদের মুক্ত করার উল্ত সাংস্কৃতিক 
চেতনায় রূপান্তারত হবে-যে-চেতনা সেই দিকেও আলো ফেলবে যে দিকে 
আন্তজাতিক অর্থভাণ্ডারের নিদেশে “কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচী" 
বাতিল করেছে কেন্দ্রের বজেগ্ি-জামদার সরকার | গ্রামের অবস্থাপশ্ন পাঁর- 
বারের সন্তানেরা তো আর কাজ বা শ্রম করবে না! তাই তারা এবার 


কৃষক, গ্রাম পঞ্চায়েত ও সংস্কৃতি ৯৩ 


কেন্দ্রীয় সরকারের “জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকম্প' এর সঃযোগ নিতে পারবে । 
পরশ্রমজীবা কায়েমী স্বার্থের প্রাতি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সহাননভাতির 
ঝোঁকটা গাঁরব শ্রমজীবাঁরা কতটা টের পাচ্ছেন, সেটাই দেখা দরকার । 


কৃষকের সংস্কৃতি 


প্রাচীন খকবেদের যুগ থেকে, রামায়ণ-মহাভারত থেকে আমাদের দেশে 
কাষানভর গ্রামীন সমাজ ও সংস্কাঁতি চলে আসছে । আজও কৃষকই 
আমাদের প্রধান উৎপাদক ; এই সমাজ ও সংস্কীতির পাঁরচর পেতে হলে 
কাঁষ উৎপাদনের ব্যবহারিক উপায়-পদ্ধাতি ও সামাঁজক সম্পকর্গীল বোঝা 
দরকার । খাকবেদের স্তোত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে-“হে উধ্ধা, আমাদের অন্ন 
(শস্য) দাও, গোধন দাও ॥ মহাভারতের রাখাল কষ, হলধর বলরাম ও 
[বিরাট রাজার গোহালের বর্ণনা থেকে পশহচারণ ও কৃষি-সমাজের পাঁরচয় 
মেলে । আরও আদম লোকসমাজে ম্যাঁজক ও লোকাচারে নারীকে যে কাঁষ- 
প্রজননের সঙ্গে যৃন্ড করা হয়েছে, তা থেকে এটাই ধারণা করা সম্ভব যে পশ;- 
পালন ও শিকারের ঘগে খন পরঃষরা শিকারে যেত, তখন নারীরা 
অরণ্যে লতাপাতা ও বীজ কুড়তো । তাদের হাতের শস্য বীজ মাঁটতে 
পড়ে নতুন ফসল হলে সেই কৃষিকাজের সূচনার সঙ্গে নারীদের সম্পর্ক 
জড়িয়ে গ্রেল। নারাঁও গভধারণ করে, মাঁটরও গর্ভ সণ্চার হয়। হরপ্পার 
শলমোহরে নগ্ননারীর যৌনাঙ্গ থেকে লতা গজানোর ছাঁব পাওয়া গেছে । 

পরবত'“কালে শ্রমাবভাগের ফলে পর কাঁয়ক শ্রম দিয়ে সামন্ততান্তিক 
কা-অর্থনীীতর সংহত সমাজ গড়েছে, আর নারী গেরস্থালর কাজের 
(সন্তান উৎপাদন সহ) সীমাবদ্ধ বলয়ে আবার্তত হয়েছে । তবু হাল-বলদ 
দয়ে জাম চাষের উৎপাদন পদ্ধাত গড়ে উঠলেও জল নেই, সতরাং 
ক্টর জন্য আদম লোকাচার ও লৌকিক ছড়া ও নাচগান চালু থাকল। 
এতে নারীরাই অংশ নিল বোঁশ। ভাল ফসল হচ্ছে না বাপোকায় খেয়ে 
[নচ্ছে, সুতরাং চাষের জাঁমর উপর উলঙ্গ নারীন (হদঃম দেওয়া), নরনারীর 
সঙ্গম বেঙ য়া, বদনা বিয়া, হদঃম দেওয়া ব। মাগন যাত্রা, বসচধারা বত; 
হলপ্রবাহ, গারুই ব্রত বা গাস্বী উৎসব, তুষ ছিটানো ইত্যাঁদ লোকাচার করলে 
দুঃসময় কেটে যাবে এমন সংস্কারের [যা লোক-সংস্ক্‌তি নামে প্রচালত] 
কেদদ্রীয় চাঁরন্র হয় নারীরাই । অবশ্য এই সব লোকাচার বা লোক-বিশবাসের 
মধ্যে আদম সমাজেরও অনেক সাংস্কৃতিক উপাদান আঙ্জও মিলোমশে রয়েছে? 


১৪ | সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


বিশেষ করে উৎপাদনে অন্ত আদিবাসী বা উপজাতীয় সমাজে । অর্থাৎ 
মল্মুতল্তু তুকতাক, তাবিজ-মাদল, ওঝা গণন, পাঁনপড়া, ঝাড়ফুক ইত্যাদি 
আদম ম্যাঁজক-আঁশ্রত সংস্কারও যেমন রয়েছে, স্বগণ্ নরক, জন্মান্তর, 
বশ্রমঘাটত পাপ-পুণ্য, অদৃহ্ট বা ভাগ্যফলঃ ডাইনী, সতীদাহ, নরবাঁল, 
ইত্যাঁদ সামল্ততাঁন্ত্রক ধমীঁয় বা ভাববাদী সংস্কাতর আ'ধপত্যও তেমনই 
যথেন্ট সক্রিয় । 

উঁনশ শতকের সূচনাকালে রামমোহন কেন কৃষক 'বদ্রোহের ডাক না 
দিয়ে সতীদাহ ও গঙ্গাসাগরে সন্তান বসজ+ন 'ানয়ে মাতামাতি করলেন বলে 
আজ যে-সব আর্ম-চেয়ার কেতাবা ব্যাদ্ধজীবাঁ অভিজাত বামাচারী সাজেন, 
তাঁরা আজও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ ও 'বহারের গ্রামে গ্রামে 
“অস্পৃশ্যতা”র পাঁবত্র সংস্কৃতির শিকার হরিজনাঁনধনের ঘটনায়, ?কংবা ডাইন 
পোড়ানোর ঘটনায় কতটা বচাঁলত £ তাঁদের অনেকেই কি ওঝা গ্াণনের 
'ন্যাস্ট-প্রা মাটিভ” সংস্কাঁত ছেড়ে “ধ্যারিস্ট্রোক্যাট” সাইবাবা, অনঃকূলবাবা 
কিংবা সাহেব-চৈতন্যের অলেটীকক প্রাঙ্গণে ভিড় করছেন না ? 

রাত্রে আসানসোল যাওয়ার মাঝপথে গাড়ি খারাপ হল। দুই মাইল 
দুর থেকে মেকাঁনকস এনে গাড় সারানো হল । জহযান্তী অধ্যাপক-লেখক 
মহাশয় সারাক্ষণ জামার বোতাম খনলে বাবার লকেট ছ:য়ে বসোছলেন । গাড় 
চললে মন্তব্য করলেন --“বাকার শুভেচ্ছা না থাকলে ?ক গাঁড় চলতো », 

আদম বা মধ্যয,গীয় উৎপাদন ব্যবস্থার জোয়ালে বাঁধা কোটি কোটি 
1নরক্ষর কৃষক জনগণের মধ্যে অন্ধাবন্বাস ও কু-সংকারের প্রাধান্য থাকবে, 
এতে আর আশ্চর্য ক 2 কিন্তু ভাববাদী 1"তাধারার প্রভাব এমনই শিকড়- 
সগারী যে তথাকথিত শাক্ষিত ও সংস্কাতিবান নাগারক বুদ্ধজীবীদের মন 
থেকেও অলোৌককতার প্রীতি বিশ্বাস বা সংস্কার কাটতে চায় না। এই সম্পকে 
প্রবীন মার্কসবাদী কৃষকনেতা মুহম্মদ আবদনলাহ রসুল সংন্দর ব্যাখ্যা 
[দয়েছেন-“ব্দ্ধি ও যযন্ত দিয়ে যাকে অস্বীকার করা যায়, মনের কোণে তার 
পক্ষে অন্তরের অনভূতি থাকলে সে অস্বীকীতি কার্যত নাক5 হয়ে যায়। 

ংসকার মাঁদ সংস্কার হয়, তাকে শুধু য্যান্ত দয়ে ঠোকয়ে রাখ। যাবে না), 

[সংস্কতির কথা, পুঃ ৭] । 

আবার কৃষকের সংস্কৃতি কথাতেই আঁস । এই সংস্কণাত মূলত লোক- 
সংস্কাতি। যাঁদও “লোক' উপসর্গে যু, তব; লোকায়ত দর্শন-আচার ও 
লোকসংস্কুতি এক নয় । এই লোকজীবনের শিল্প, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্র ও 


কৃষক, গ্রাম-পণ্ডায়েত ও সংস্কৃত ৯৫ 


সাহিত্যাঁদর মধ্যে বস্তুবাদী বা লোকায়ত উপাদানও যেমন রয়েছে, তেমনই 
সামন্ত শ্রেণীর ভাববাদী সংস্ক:তর প্রাধান্যও কম নয়। এটা ঘটেছে 
আযাঁকরণের ফলে । তব; প্রাক-মুসলমান আমলে লোকজীবনে ও তার 
নিজস্ব-সংদ্ক[তিতে এ ব্রাহ্মণ্য আর্য সংস্কৃতির ভাববাদী ধারা বোঁশ পড়োন । 
বরং বাংলায় আর্যন্রাহ্গণ্য প্রভাব অনেক বলম্বে মৌর্যয্‌ে পড়ার কারণে, 
এবং বোদ্ধ 1সদ্ধাচার্যদের বস্তুবাদী প্রভাবে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে পার্থব 
ও লোকায়াতিক ধ্যান-ধারণা ভারতের অন্যান্য অণ্চলের তুলনায় বোঁশই 
গড়েছে বলতে হবে । 

অবশ্য মুসলমান [বিজয়ের পর গ্রামীন সংস্কৃতির উচ্চশ্রেণীর বণশ্রীমক 
ভাববাদী 1চন্তাধারা লোকজাঁবনের নিজস্ব শ্রমানর্ভর ও গোম্ঠীগত সংস্ক,তির 
মধ্যে বৌশ করে মিশে যায় । তখন ব্রাহ্মণ কাঁবরা অনায়াসে ?িখেছেন স্বর 
দেবতা বা দেবী অস্পৃশ্য ও দাঁরদ্রদের ঘরে জন্ম নিয়েছে । এটা ছিল মূসালম 
শাসকদের বিরুদ্ধে এক ধরণের সাংস্ক:তিক প্রাতিরোধ গড়া । অবশ্য এই 
ধরণের সাংস্কীতক সমীকরণের আরও একটা কারণ হল, ব্রাহ্গণ্য বর্ণাশ্রমের 
অত্যাচারে বিকল্প মণ গড়তে মধ্য্$গের এক সময়ে পূর্ব বাংলায় বৌদ্ধরা 
মুসলমান সংস্কৃতিতে এবং পশ্চিম বাংলায় বৈষ্ণব আন্দোলনে রূপান্তাঁরত 
হয়েছে । অর্থাৎ ভাববাদের বিরদ্ধে একটা ধারাবাহিক বস্তুবাদী বা লোকায়- 
তক সংস্কত চাল? থেকেছে গ্রাম-সমাজের সাধারণ শ্রমজীবী মান্‌ঘের 
মধ্যে । ূ 

উাঁনশ শতকের গোড়া থেকে বাংলায় যাীক্তবাদী সমাজ-সংস্কার আন্দোলন 
ভারতীয় পটভূমিকায় অগ্রণী ভূমিকা নেবার রাজনোতিক ও বাঁণাজ্যক বা 
অর্থনোতিক কারণ ছল । এই য্ীন্তবাদী আন্দোলনের রেশ গ্রাম সমাজে 
তেমন পড়োঁন এটাও সাঁত্য । তব; ?বাঁভশ্ন সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এই 
বাংলাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের যে বাতাবরণ সুষ্ট করেছিল--তারই 
প্রভাবে প্রথমে লালনের গানে এবং পরে মৃকুদ্দদাস-নজরুলের গানে বাংলার 
লোকসংস্কততে পা্থব জীবন বাসনার জোয়ার স্ণন্ট হয়োছল। সারা 
ভারতের মধ্যে বাংলাতেই কেন কৃষক বা গ্রণতান্মক আন্দোলন ও লোক- 
সংস্কৃতির মধ্যে বস্তুবাদী গণতাদ্ত্িক উপাদান বোঁশ, তার গবেবণায় বাঙালীর 
শবাঁশস্ট নৃতী তক, সামাঁজক ও সাংস্ক,তিক উত্তরাধিকারের সূন্রগণীল অবশ্যই 
বিচার করতে হবে। 

ম্যাকীসম গোঁ্ক লোকাঁশল্পকে অমাজবি,পুুরুর.সঙ্গে তুলনা করে 


৯৬ সাঁহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


বলেছেন, প্রাতভাবান মান্যষেরা এঁ পাথরকে পাঁরশী?লত ও রূপান্তাঁরত করে 
স্‌ন্দর হাঁরক সূম্টি করেছেন । এ সব প্রাতিভারাই হলেন শ্রেণী-সমাজের 
উচ্চকোটর প্রাতাঁনাধ । এরাই এ হাঁরকের মধ্যে স্বর্গের দ্যুতি, পরকালের 
ম্যাজিক, ঈশবরের অলোৌফিকতা বানিয়ে পার্থব জগত সংসার থেকে, বস্তুগত 
ভোগ্ববাসনা থেকে মানুষের মনকে সাঁরয়ে নিয়ে গিয়ে বশহদ্ধ আনন্দ ও শান্ত 
দেয়। 

সামন্ত শোষণের াবরঃদ্ধে সংগ্রামী কষককে এই সমগ্র প্রীক্ুয়া বা কলা- 
কৌশলটাই জানতে হবে । সারি-জার-ভাদ-গম্ভারা তার নিজস্ব সংস্কৃতি 
বলে রামায়ণ-মহাভারত বা মঙ্গলকাব্যকে সে বাতিল করবে না! কারণ এ 
দুই ধারার মধ্যে বস্তুবাদ ও ভাববাদের মিশ্র উপাদান মিলোমিশে রয়েছে । 
সংগ্রামী কৃষককে জানতে হবে, গ্রামীন সংস্কৃতির কোথায় কিভাবে ও কেন 
বাঁভল্র ও পরস্পর বিরোধাঁ ভাবধারা রয়েছে । এই সমগ্র জানাটাই এবং 
সংগ্রামী আভযানের স্তর স্তরে তার নিজস্ব লোক-সংস্কাঁতর বিকাশে এ 
জ্ঞানের প্রয়োজনীয় প্রয়োগ্টাই তার রাজনোতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের 
মানোল্লয়নে সহয়ক শান্ত । 

পরা যাক, রামযান্রা, মনসার গান, সাঁখ-সংবাদের মত 'ছান্দোগ্য উপাঁনষদ' 
থেকে প্রজাপাত ও ইন্দ্র-ীবরোচন সংবাদ-এর কাঁহনী 'নয়ে 'প্রজাপাত-সংবাদ" 
পালা বেধে যাঁদ কোন গ্রাম্য কাঁবয়াল তাঁর দল 'ানয়ে আঁভনয় করেন এবং 
তাতে দেখানো হয়_- 

[আত্মা ?ক জানতে ইন্দ্র এবং অসরপাঁত 'বিরোচন প্রজাপাঁতির কাছে 
এলেন] 

প্রজাপাত £ কি সংবাদ ? 

ইন্দ্র ও বিরোচন £ প্রভু, শুনেছি, 'যাঁন আত্মা জানেন? 'তাঁন পাপ থেকে: 
মূন্ত, সব রকম কাম্যবস্তুই তান পান । আমাদের আত্মা কি দেখান । 


[প্রজাপাঁতি একাঁট জলপর্ণ পানর এনে ওদের সামনে রাখলেন] 
প্রজাপাত £ এসো, এই জলপূর্ণ পান্রে নিজেদের দেখ । 
[ওরা এসে দেখলো] 
ক দেখলে ? 
ইন্দ্র ও বিরোচন ৪ প্রভু, সবটাই দেখলাম । গায়ের লোম, মাথার চুল» 
হাত-পায়ের নখ সবই । 


কৃষক, গ্রাম-পণ্টায়েত ও সংস্কীতি ৯৭ 


প্রজাপতি ঃ বেশ, এবার সুন্দর অলঙকারে ও পোশাকে সাঁ্জত হয়ে 
এসো। | 
[ওরা তাই করলো] 
এবার দেখ । কি দেখছে ? 
ইন্দ্র ও বিরোচন £ আগের মত আর লোম, চুল ও নখ দেখতে পাচ্ছি 
না। সুন্দর ঝলমলে মুকুটে অলংকারে পাঁরচ্ছদে নিজেদের শোভিত 
দেখলাম । 
প্রজাপাঁত£ ইনিই আত্মা । ইনিই ব্রন্দ। 
[ওরা চলে গেল] 
আত্মাকে না উপলাব্ধ করেই ওরা চলে গেল। ওদের মধ্যে যে একেই 
প্রকৃত জ্ঞান বা উপাঁনষদ বলে বুঝবে সে দেবতাই হোক, অসূরই হোক, সে 
ধ্বংস হবে। 
পরের দৃশ্য 
বিরোচন £ শোন ভাই অসঃরগ্ণ । পৃথিবীতে এই আত্মারই, এই 
দেহেরই পূজা করবে । তা করলে ইহলোক-পরলোক সখের হয় । এটাই 
আমাদের মানে অস:রদের উপাঁনষদ । আজ থেকে যেব্যন্তির মৃত্যু হবে বা 
প্রেত হবে তার দেহ সঃগন্ধি ফুলের মালায়, শস্যাদ পূণ“ করে সাজয়ে দেবে ।, 
সে আত্মা হবে, পরলোকে সখা থাকবে । 
এরপর সূত্রধার আসরে এসে গ্লাইবে £ 
শুনলে তো ভাই আত্মা কারে বলে 2 
দেবাসরের এমন কাণ্ড ! হায়রে পড়োছ কোন কলে 2 


আসর থেকে একজন £ এবার তোমার কলটা নাড়ো, বাঁঝয়ে বলো-- 
সুত্রঃ শোন- শোন ব্যস্ত হচ্ছ কেন_ 

সোঁদন রাতে বাণ্দি পাড়ায় গিয়ে 

পথের উপর এ'কোৌছলাম কিছ? বাঘের ছাপ 

ভোর না হতে সেই না দেখে 

গাঁয়ের সবাই আঁংকে বলে? বাপ্‌ ! 

ওই বনের থেকে এসৌঁছল বাঘ । 

এইভাবৈতেই স্বর্থ-নরক ভাগ্য করে খেলা । 

এই ধোঁকাতেই আমরা সবাই ভগ্মবানের চেলা। 


৯৮ সাহিত্য সংস্কাঁতর নানাদক 


[আসরের সবাই 'হো-হো করে হেসে উঠলো । কেউ বললো, “বাঃ বেশ 
বলেছো” কেউ বললো “তবু মনের খটকা যায় না হে !] 
সূত্রঃ যাবে- যাকে, ধাঁরে ধারে কাটবে সবার ধাঁধা, 
আঁদ্যকালের মায়ার জটে পড়ে আঁছ বাঁধা 
গাভী-বলদ পৃজোও কার 
(আবার) চাষের মাঠে বেদম মারি 
আঁতুড় ঘরের সামনে রাঁথ গোম্ড কংকাল 
ভূত তাড়াতে ভূতের নেত্য করাঁছ কতকাল । 


[মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়েন” গল্পের বর্তমান লেখক কৃত নাট্যর্পের 
জন্য রচিত কাঁবগানের অংশ] 

আজ কীঁষিতে অবক্ষয়ী পাঁজ ঢ;কেছে । বুহৎ পঞাজপাতরা সেইসঙ্গে 
গ্রামীন সংস্কাতির মধ্যে সতীত্ব ও দৈবশান্তর গৌরব প্রচারের পাশাপাশ “মনসার 
যান্রাগানে' ও যৌন-উত্তেজনা স্াণ্টকারক কঙ্গবারে নাচের বা ীবকৃত স্থল 
র্চর আলকাপ-খেমটার রমরমা নেশা ছড়াতেও লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। 
এতে মুনাফা ও শ্রমজীবী গারব জনগণের মধ্যে সংগ্রামাবমূখতার ভাবধারা 
দুই-ই জমছে। 

িন্তু পরোপীর জমছে কি? যে গারব চাষ ও কারগরশ্রেণী দাীঁঘ 
সংগ্রামের এীতহ্যে আজ জাম পাচ্ছে, মহাজনের 'বন্ধক' থেকে মণীন্তর স্বাদ 
পাচ্ছে, বর্গা আধকার ও সার-পাম্প পেয়েছে, তারা কি আর আঁদ্যকালের 
শিবের মাথার জল 'দয়ে বা খনা-ডাকের বচন বলে খরার দিনেও ফসলের স্বপ্ন 
দেখতে পারে 2 তারা আজ নিজেদের গ্রাম-পণ্টায়েতের গঠনমূলক কর্মসূচীর 
র:পায়ণের মধ্যে প্রাতকূল সামাঁজক ও প্রাকৃতিক পরিস্থিতির মোকা'বলাতেই 
অংশ নিতে পারে এবং তাই-ই ঘটছে এ রাজ্যের গ্রামে গ্রামে । 

আগের জোতদার-আমলা শাঁসত পণ্চায়েতে গাঁরব চাঁদের অবস্থা কেমন 
ছিল সেটাও ভাদ গায়েনরা ধরে রেখেছে 
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“পঞ্চায়েতের জ্বালায় হৈল প্রাণে বাঁচা দায় 
গর, বাছুর রাখলে পরে, ট্যাক:সো দিতে হবে তায় 
দুদিন দের হলে, চৌ?কদার দ:য্লারে হাঁকায় ॥ 


পূবর্পূরযষের এই গানের, তাদের অতত লোক-সংস্কাতির বিকাশ ঘাঁটয়েছে 
তাদের সংগ্রামী উত্তরাধকারে, নিজেদের গড়া পঞ্চায়েতের আত্মাবশ্বাসে-_ 


কৃষক, গ্রাম-পণ্চায়েত ও সংস্কৃতি ৯৯ 


"খাজনা মঃকুব ইবার টুস্‌ চষছে চাঁষ 'নজের ক্ষেত 
বাঁজ ধান সার দিচ্ছে ইখন ঢাঁড়রা দিয়ে পঞ্টায়েত। 
সৈচের কথা ভাবছে সরকার লেভী আদায় নেইকো আর 
সনার ধানে ভরবেক ট;স্‌ ইবার চাষির ক্ষেত খামার ।" 
[ উপরের ভাদু-টঃস্‌ গান দ্াটি লোকসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ শ্রীরামশংকর 
চোধরা সংকলিত ] 
আজ ভারতীয় গ্রণনাট্য শি্পীদের এই রকম অজন্র গান ছড়িয়ে পড়েছে 
বীঁজধানের মত-- গ্রামের গরিব শ্রমজীবী জনগণের বস্তুবাদী সংগ্রামী ভাবনার 
উদ্দীপনে-_তাদের পণ্টায়েতী বিজয় ও উন্নয়নের গঠনমূলক শ্রমের ছন্দে । 
কৃষকের লোক-সংস্কাতির মধ্যে সম্পৃন্ত আদম যাদ্শবন্বাস ও সামন্ত" 
তান্তিক ভাববাদী পণ্চাংপদতার 'এীতহ্ঃকে আজ পণ্ায়েত, রাসায়নিক সার, 
পাম্প সমবায় ব্যাঙ্ক, ট্রাক্টর, সেচের জন্য বৈদয্যাতিক ব্যারেজ, গ্রামে গ্রামে 
ই্কুল-গ্রন্থাগারের বাস্তুব পারিস্থাতির মধ্যে 'পানরহজ্জীবিত' বা 'সংরাক্ষিত, 
করা নয়, তা সম্ভবও নয় । কালণ যুগে যুগে শ্রমজীবী মানুষ তার অতাঁতের 
বকাশ ঘাঁটয়েই আজ তার এণমুখী বক্তুবাদী সংস্কঁতর এঁতিহ্য সৃষ্ট 
করছে। আজকের সংগ্রামী কৃষক তার অতাঁতকে জানবে, মূল্যায়ন করবে 
এই দম্টিকোণেই | 


বিশ্বযুদ্ধ ও সাহিত্য-সংস্কৃতির সংকট 


আজ মাঁকণ সাম্রাজ্যবাদ ব*বজোড়া যুদ্ধ ও যুদ্ধাস্ের ফাঁদ পেতেছে। 
সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে যুদ্ধ হল আন্তজাতিক একচেটিয়া ব্যবসা । যদ্ধের 
আতঙ্ক সূঘ্টির টোপ দয়ে, য্যদ্ধের প্ররোচনা সূষ্ট করে দেশে বিপূল 
যুম্ধাস্ত বাবুর বাজার বাঁড়য়ে অবক্ষয়ী পণীজবাদ বচিতে চাইছে । জাতীয় 
অর্থনীতির সামারকণীকরণ, মানবসভ্যতা ও সংস্ক্তর অবমূল্যায়ন, বিজ্ঞানকে 
ফ্রাঙ্কেনস্টাইনে পাঁরণত করা ইত্যাঁদ ঘটনা উন্নত প্রচার-পদ্ধাতির মাধ্যমে তারা 
দেশে দশে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ প্রদীপ্ত গণ-আন্দোলন (যা তাদের প্রধানতম 
শত) স্তীমত ও দমন করতে শীবন্বব্যাপন ীবপুল উদ্যোগ নয়েছে । 

মানুষের সৃম্টি বিজ্ঞান মানুষ খুনের কাজে লাগছে । স্বভাবতই 
যুমদ্ধববাজরা এই প্রক্রিয়ায় মানূষকে বিজ্ঞান ও সভ্যতাশবমুখ করে দেয় । ঁকন্তু 
যাঁরা বোঝেন এই অবক্ষয় ও হত্যার পছনে কোন: শান্ত কাজ করছে তাঁরা 
অবশ্যই আনন্ডি ওয়েস্কারের সঙ্গেই একমত হবেন । তাঁর এচকেন সপ 
উইথ বাল” উপন্যাসের নায়কা বন্ধুর বি*বাসঘাতকতার পথ, এমন 
নিজের সন্তানের হতাশার পথ ছাড়লেন এই য্যান্ততে-ইলেকা্রক উজ 
সারাতে এসে 'াস্ত সব বাঁড়টার আলোই নম্ট করলো বলে কি আমরা 
বৈদয্যাতিক আলোরই প্রয়োজন ও দাঁব ছাড়তে পাঁর £ সমাজতন্ত্ই 
আমাদের জালো, আমাদের জীবনের পথ, যাতে মানঃষ সুন্দর হতে পারে । 

কিন্তু এই সচেতনতার উত্তরণ প্রথম সাম্রাজ্যবাদী যহদ্ধ পর্বে সহজলভ্য 
[ছল না। তখন বিশ্বযুদ্ধের চাঁরত্র ও ফলাফল সম্পর্কে অস্বচ্ছ ও বদ্বধাগ্রস্ত 
বুজোঁয়া ব্মদ্ধজীবী ও বিজ্ঞানীরা অন্ধ জাতীয়তাবাদের তাড়নায় স্বেচ্ছায় 
যখন যুদ্ধের সপক্ষে প্রচার করেছেন, যাদ্ধাস্ত্র উৎপাদনে বাধ্য শ্রামক শ্রেণীর 
বিরাট অংশও তখন এঁ সব পাঁণ্ডতদের প্রচারে আচ্ছন্র ছিল । 

ইউরোপে প্রথম য্দ্ধের ধ্বংসাত্মক তাণ্ডবের 'াবরঃদ্ধে স্পস্ট ঘোষণা 
রাখলেন ফ্রান্সের আর বারব্‌স তাঁর “আন্ডার 'দ ফায়ার উপনাসে 
€১৯১৬)। তব, তান এই সাম্রাজ্যবাদী য্‌দ্ধের করালগ্রাস থেকে ম্যান্তর 
পথ যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, এই সত্য উচ্চারণ করতে পারেনান । রমা 
রলাও এই যুদ্ধের কাছে মাথা নোয়ানীন। তবে তিনি তখন মানবদরদের 
প্রকাশ ঘঁটয়েছেন য্‌দ্ধাহত সৈন্যদের সেবা করে । অবশ্য এ কথাও ঠিক, 
যুদ্ধের আগে কেউই যুদ্ধের বিরুদ্ধে থাকেননি । যুদ্ধের ভয়াবহ [বধবংস+; 
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পাঁরণাম প্রত্যক্ষ করেই যুদ্ধাবরোধী ভূমিকা দেখা 'দয়েছে £ এমনাঁক রশ 
দেশে লৌননের নেতৃত্বে শ্রামক শ্রেণীর বিপ্লবী পার্টি যখন সাম্রাজ্যবাদের 
বিকল্প সমাজতান্ত্িক সমাজ গঠনের সূচনা হয়েছে, তখনও বিশ্বের বুজেয়া 
ব্যাধ্ধজীবীরা এ মহান যুগ্বান্তকারী ঘটনার তাৎপর্য সাঁঠকভাবে বুঝতে 
পারেনাঁন। কাজেই যুদ্ধের ঠবধ্যঘ্ধে মানবতার আর্ত মানেই শ্রামকশ্রেণীর 
বিপ্লবী সংস্কাঁতির বিকাশে অংশগ্রহণ নয়, এটাও বোঝা দরকার । 

এমনকি যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষও যে কী বিপুল 
শাল্তিতে ক্রমে প্রাতবাদী হয়ে উঠোছলেন' সে কথাও ইউরোপের বূজোঁয়া শাবির 
চেপে যেতেই ব্যস্ত থেকেছে । এ সময়ে শ্রমজীবী জনগণেরই অংশ ফরাসী 
বাহনীতে যে বিদ্রোহ" হয়্রোছেল, জার্মনিগর সেনা 'বদ্রোহ যে সাম্রাজ্যবাদী 
একচোঁটয়া পীজপাঁত' শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে 'নয়োছল সেইসব- ঘটনা 
তো কই বুূজোৌঁয়া সাঁহত্যেীশল্পে গৌরবান্বিত হল না। তাঁদের যুদ্ধ- 
1বরো'ধিতা কেমন 2 রেমাকের ণদ রোড ব্যাক উপন্যাসের শিক্ষক-নায়ক 
যুদ্ধ শেষে গ্রামে ফিরে গিয়ে অবার সঙ্গে ভ্রাভৃত্ভাব জাগাতে ও শান্তিপূর্ণ 
শ্রমদানের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করলেন + সেইসঙ্গে এমনও আভাস 
দলেন যতাদন এই যঃদ্ধের কারখানা ও কবরখানা থাকবে ততাঁদন জ্ঞান- 
বজ্ঞান সংস্কীতির সবাঁকছই করঃণ পরিহাস ছাড়া কিছ; নয় । 

এঁ যুণ্ধকে কারা ও কেন সংগাঁঠত করে এবং তার বিরুদ্ধে জনগণের 
প্রীতরোধের ভুঁমকা কত শাব্তশাল?, এইসব শিক্ষায় রেমাকেরে শিক্ষক-নায়ক 
নিজেই ?শাক্ষত হতে না পেরে নারোদাঁনক পোঁট-ব;জেয়া “ছায়া সমানাবড় 
শান্তর নীড়'-এ প্রত্যাবর্তন করেছেন ৮ একই সময়ে এইচ, জি. ওয়েলস 
আশা করেছেন (তাঁর শদ অটোক্র্যাস অব মিঃ পারহাম? বইতে)--বিচারবোধ 
সম্পন্ন পযীজপাঁতরা যুদ্ধের মূর্খতা বুঝতে সক্ষম হলে তবেই যদ্ধের 
'বভীষকা থেকে পাঁরন্রাণ সম্ভব । অথচ এরই মধ্যে সাম্রাজ্যবাদণী বি*ব- 
যমদ্ধের নাগপাশ থেকে ম্যান্তর একমান্র পথ যে নভেম্বর বিপ্লব সেটাও 
জন্মগ্রহণ করেছে সোভিয়েত রাঁশয়ায় । তাই এই বি্বিযদ্ধের একমান্র 
কল্যাণকামী শান্ত বা লক্ষণ সমাজতান্নিক বিপ্লবের মাধ্যমে যে সাম্রাজ্যবাদের 
যাদ্ধপ্রচেস্টাকে বা ধবংসাত্মক শান্তর প্রকাশকে চিরতরে খতম করা--এই সত্য 
একমান্র জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে দায়বদ্ধ লেখকাঁশল্পীরাই উপলাঁব্ধ করতে 
পারেন । সাম্রাজ্যবাদের যঃদ্ধ-চন্তান্তের স্বরুপ তুলে ধরা, সমাজতাঁন্তুক 
মতাদর্শ ও নির্মণকার্যকে গৌরবান্বিত করা, কোনু স্বার্থে জনগণকে য.ম্ধের 


১০২ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয়, দেশে দেশে তার বিরদ্ধে কিভাবে সংগঠিত প্রতিরোধ 
গড়ে তোলা জরুরী, এইসব মহান বিষয়বস্তুকে শিল্পসম্মত প্রকাশরাঁতিতে 
মানুষের সামনে উপাস্থত করাই আজ শ্রেচ্ঠ মূল্যবোধ । 

যুদ্ধের সময়ে বা বিপ্লবের সময়ে ইউরোপের বুজেঁয়া সাহত্যিকরা 
অস্বচ্ছ ও সন্দেহপ্রবণ ছিলেন । যুদ্ধ ও শবপ্লবের পর একাঁদকে ধ5ংসাত্মক 
অপর দিকে সস্টশীল কর্মকাণ্ড দেখে উৎসাহিত হয়েছেন । রলাঁ ও ওয়েলস, 
এমনকি আমাদের রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত রুশ জনগণের কঠিন আত্মত্যা্থ ও 
সূম্টিষজ্ৰকে, বলশেভিকদের কর্মপ্রয়াসকে আভিনন্দিত করেছেন । কিন্তু 
কোন আদর্শের পথে কিভাবে নিজের নিজের দেশের জনগণকে সমাজতন্তের 
পথে আকৃম্ট করা যাবে সে সম্পকে কোন বন্তব্য রাখতে পারেনান । 

অবশ্য প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের সমর্থক লেখক-বাযদ্ধজীবীরাও তাঁদের 
সূঘ্টকে যে প্‌রোপ্যার গশল্পসম্মত করতে পেরেছেন তা নয়। জন রাড, 
বিজ উই'লয়াম-স, প্রাইস প্রমূখ লেখকদের বিপ্লবমূখাঁ রচনা যতটা তথ্যমালার 
[ববরণ ততটা মর্মস্পশা সাহত্য হতে পারোন । 

কিন্তু একাঁদকে ইউরোপের পণজবাদী অর্থনীতির অবক্ষয়ী রূপ, অন্য 
[ঈদকে বিপ্লবোত্তর রুশ দেশে সমাজতান্বিক অর্থনীতির গঠনমূলক নবযৌবনের 
প্রাণস্ফতার্ত যখন বিশ্বের বিবেকী লেখক-বাঁদ্ধজীবীদের চেতনায় বৈপরীতোর 
তরঙ্গ সন্ট করল" তখনই প্রকৃত অর্থে বিপ্লবী সাঁহত্যে সক্রিয় কল্পনার প্রকাশ 
হতে থাকল, নতুন সর্বহারা সাঁহত্যের শরীরে শিল্পের ছোঁয়া লাগল । তবু 
এটাও ঘটনা যে, পুরোন পধজবাদী অবক্ষয়ে বিদ্রোহী ও দোলাচল লেখক- 
শিল্পীরা নতুন সমাজতাল্লিক দর্যানয়ার স:ষ্টিশীল কর্মধারায় মুগ্ধ হয়ে আভ- 
নন্দনের হাত নাড়লেও অতাঁত ভাবাদর্শের রেশ একেবারে মছে ফেলা 
সহজ নয়। 


দেখা গেছে, পশ্চিমী বিবেকী সৎ বুদ্ধিজীবীরা নতুন সোভিয়েত সমাজের 
প্রাত আকৃষ্ট হলেও নিজেদের দেশের জনগণ ও কাঁঞউনিস্ট পার্ট সম্পকে 
একটা দায়সারা সার্টিফিকেট দিয়ে প্রধানত তাদের ব্রুটি দুর্বলতা নিয়েই 
বোঁশ বাস্ত থাকেন । কিন্তু আমরা ভুল না যে, পশ্চিমী দেশগ্য।লর পেটি- 
বুজেয়া হামবড়াই ঝোঁক তো দূরের কথা, লোৌনন যখন প্রথম বিশ্বযংম্থকে 
দেশে দেশে গৃহযদ্ধে রুপান্তরিত করার আহ্বান দিয়েছিলেন, তখন প্লেখানভ 
প্রমূখ বাঘা পাঁণ্ডতরাও তাকে দিবাস্বগন বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা 
করোছিলেন। 


গি*বষুদ্ধ ও সাহত্য-সংস্কতির সংকট ১০৩ 


আসলে পণীজবাদণী অবক্ষয় আক্রমণ ও ব্জেয়া গ্রণতন্বের ভগ্ডাঁমর প্রাত 
অনাস্থার নোৌতবাচক ভূমিকা থেকে বূজেয়া লেখক-ীশল্পীরা সমাজতান্নুক ও 
ফ্যাঁসবাদী মতাদর্শের সামনে এসে যখন হ্যামলেটের মত ণ; বি অর নট 
ট; বি” তে দোলাচল থাকেন, তখন তাঁদের পক্ষে ফ্যাঁসবাদেরই তাৎক্ষণিক 
আকধণ বোশ--একই সঙ্গে ভয়ে ও লোভে । একাঁদন যে ব্যাদ্ধজীবাী 
লেখকরা মাকসবাদীদের রাজনাীতি-সাপেক্ষতা বা গণমখীঁনতার তত্বকে 
পাগলামি বলে ডীঁড়য়ে [দয়োছলেন, ফ্যাঁসস্ট একনায়কতন্তের পরবে তাঁদের 
অনেকেই গোয়েবলজ-মমসোলিনী-ফ্রাঙ্কোর আহবানে সাড়া দিয়েছেন । সর্ব 
হারা বিপ্লবের সামনে যাঁরা “আমাকে একট: শান্তিতে থাকতে দিন”, শনাবড় 
স:ম্টর মধ্যে মন থাকতে দন” বলোছিলেন, তাঁরাই ফ্যাঁসস্টদের বন্দশালা ও 
ফ্রাডলারের সামনে বলেছেন--“সামরিক একনায়কতন্ত্র 2 কেন নয়; দেখাই 
যাক না! তাছাড়া ডায়নোসারের বিরদ্ধে লড়াই 2? ওসব আদর্শবাদন 
উজব্কদের পাগলাম !? এই বলতে বলতে তাঁরা 'নাঁক্ষপ্ত গববেকী ও 
কমিউীনস্ট লেখক-শিল্পীদের বন্দীশালার পাশ কাঁটয়ে মান,'যের সংস্কাতি ও 
ইতিহাসহীনতার অন্ধকারে ফরে গিয়ে শুধুই জাঁতগত ও আত্মসর্ব্ণ 
বোঁশম্ট্যের জাবর কাটাকেই পরম সখ বা ধূর্ত শগ্ালের বাস্তবব্যাদ্ধ অনুভব 
করেছেন ৷ মনে হয়, এইসব পৌঁট-ব্‌জৌঁয়া ব্াদ্ধজনবীরা ফ্যাঁসস্ট রাজনীতি 
ও সংস্কাতর চেয়ে মাকসবাদ ও শ্রামক-শ্রেণীর বিপ্লবধ মতাদর্শের জাগরণে 
বেশি বিপন্ন বোধ করেছেন । পরে অবশ্য আভজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অনেকের 
এই অবস্থাও কেটেছে, এটাও ঘটনা । ৰ 

আমরা লক্ষ্য করোঁছি, এক সময়ে আপ্টন 'সনক্েয়ার সোভিয়েত বিপ্লবকে 
সমর্থন করে বি*বাসঘাতক কাউত্াস্ককে 'ীনর্দেশ করে বলোছলেন--এই ভদ্র- 
লোক আমোরকার সেই গেয়ো চাষির মত যে সামনে উট দেখে বলে- নাঃ 
পথবীঁতে এমন কোন জন্তু নেই । এই 'সনক্রেয়ারই শেষ পর্যন্ত পধাঁজবাদ 
থেকে সমাজতন্ত্রে যেতে পরুটেন আমৌরকার মত নিয়মতাল্লক সরকার ভাঙার 
বা শ্রেণীঘত সংঘাতের ডামাডোলের দরকার হবে না” বলে ফতোয়া দিয়েছেন । 
আবার যে বাণ্ণডিঁ শ সমাজতান্ত্রিক রুশ দেশ ঘরে এসে টহ গুড টু বি দ্র 
ও 'অন 'দ রক্‌স'এর মত বাীদ্ধদীপ্ত বিপ্লবী নাটক ীলখেছেন, 'তাঁনই শেষ 
পর্যন্ত হিটলার-মসোলনাঁর সাংগঠাঁনক ও সূজনশীল দর্শনের প্রশংসায় 
মূখর হয়েছেন । 

মোদ্দা কথা এটাই যে, কেবলই দূর থেকে সোভয়েট সমাজতন্ত্রের 


১০৪ সাহত্য সংস্কীতির নানাঁদক 


প্রশংসার ফুল ছংড়ে দিলেই নিজেকে প্রগতিশীল করা যাবে না, যাঁদ না 
দনজেদের দেশের শ্রমজীবী শ্রেণীর গণতাল্পিক আঁধকার ও বিপ্লবী 
সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বাস ও আুল্যবোধ অর্জন করা যায়। এটা না 
হলে অনেক তথাকথিত খ্যাতিমান পাঁণডত-বাদ্ধজীবাীঁও ফ্যাসিবাদের খস্পরে 
পড়ে যান। 

আসলে ফরাসী বিপ্লবের মানবতা ও ন্যায়াবচারের মল্যবোধ এবং 
ব্যক্তত্ের সংচ্ছ বিকাশের প্রাঁতশ্রাতি যখন ক্ষয়, প:ঁজবাদের ভয়ংকর কুীঁসত 
আক্রমণে 'বিপন্ন হয়েছে, তখন সেই আঁনশ্চয়তা ও সন্দেহের অক্টোপাসী গ্রাস 
থেকে ম্ণান্তর একমান্র পথ নভেম্বর বিপ্লবের পথ-_সমাজতান্লিক মতাদর্শ ও 
তার সংগ্রামী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণের পথ । তা নইলে এ অবক্ষয়ী প্াঁজ- 
বাদেরই বাঁচার সংস্কীত ফ্যাসবাদী বদ্ধ জলায় বা নোংরা পচা খাদে পড়ে 
যাওয়া ছাড়া উপায় নেই । 

বিশ্ব-চলচ্চিত্র উৎসবে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পটভূমিকায় তোলা ফ্রান্সের 
একাঁট ছাঁবতে দেখা গেল, শশঃর খেলনা বোমায় পরিণত হচ্ছে, দেয়াশংলাই 
বাক্‌স 'বস্ফোরত হয়ে আগঃনের হলকায় আকাশ ছ£লো, বড় বড় বাঁড়র 
মেরুদণ্ড মোমের মত গলে মাটিতে লয়ে পড়ল । পাশাপাঁশ সমাজতাধৃন্মক 
বপ্পব ও তার াবকাশের পটভুীমকায় আমরা কি এন ছাঁব কল্পনা করতে পার 
না যাতে বোমারু বিমানগঃলো এক ঝি উজ্জল পায়রাতে রূপান্তারত হল, 
ভয়ংকর মারণাস্ত্ে সা্জত বিশ্বের সামারক ঘাঁটগলো ভোরের রান্তম আলোয় 
ক্মশ শশহদের খেলার জন) ফুলেভরা বাগানে পাঁরণত হচ্ছে! ১৯০৫ সালে 
ছণতান্ত্রক বপ্লবের পর্বে লোনন জারের সন্ত্রাস ও বাদ্ধজীবীদের বিশবাস- 
ঘাতকতায় ক্লান্ত বলশোঁভিক যুবকদের এই রকম সমাজতান্ত্রিক স্বপ্নই দেখতে 
বলেছেন । গোর্ক একেই বলেছেন “ক্রয় কল্পনা? প্রায় একই সময়ে ডস্টেয়- 
ভাস্কর নায়ক-নায়িকারা ব্যান্তআত্মার যন্ত্রণায় ও আত্মসমীক্ষার তা'িদে 
আর্তনাদ করছে + অর্থাৎ প্রচালত ব্যবস্থা ও দ্‌ঃসময়কে মেনেও তে পারছে 
নাঃ আবার সমাজব্যবস্থা বদলের দিকে বলশোভক ঘোড়সওয়ারও হতে পারছে 
না। তবে প্র্তের নায়ক-নায়কার মত ড্রয়ি*রূম মমাঁবকলনের জাবর কেটে 
ধনজেদেরকে 'বশ্লেষণেরও বাইরে" রাখার আত্মপ্রসাদে বুড়ো কুকুরের মত 
ঝমোচ্ছে না ডস্টেয়ভস্কির নায়ক-নায়িকারা, এটাই মান্রায় ইতিবাচক । তখন 
আইরিশ কথাশিল্পী জেমস জয়েসের সাহিত্যভাঙ্গতে ইউরোপীয় বাজার 
রমূরমা। এই জয়েস বিশ্বযাদ্ধের পর্বে (১৯১৬) আয়ালান্ডের মধ্যবিত্তদের 


বি*বযুদ্ধ ও সাহত্য-সংস্কৃতির সংকট ১০৫ 


খাড়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারেকাছে না গিয়ে নায়ক-নাগ্িকাদের নিয়ে 
ফেললেন বেশ্যালয়ে আর মদের দোকানে । 

এই থেকেই সুর হল চেতনাচেতন আত্মহননের মনস্তাত্বক ময়নাতদন্ত । 
প্র“ন হল? এ পরে তাঁর দেশ? সারা ইউরোপ গোটা দ্ীনয়াই ক এ রকম 

₹কীর্ণ ঢেতনাম্্রোতে পচা পাঁকের কপে খাব খেয়েছে 2 এটাই কি অবক্ষয়ী 

সমাজের একমান্্ বাস্তবসত্য ও সাহত্যঁঙ্গক হতে পারে ? 

সং ও ীাববেকা ব্‌জেয়া দাশশীনক ওয়ালটার বেঞ্জাঁমন তাঁর পথাঁসস অন 
1িফলসাঁফ অব 'হাস্ট্ি'তে সমাজতন্তের আ'বিভবি কল্পনা করেছেন এইভাবে-- 
অতাঁতের দিকে মুখ করা এক দেবদূত বহহ ম্লান ধবংসাতবক ঘটনার বৃতের 
দিকে তাঁকয়ে রয়েছে ডানা মেলে । সহসা এক প্রবল ঝড় ধেয়ে এল স্বর্গ 
থেকে । দেবদত তার ডানা মুড়তেই পারলো না । এই “এঞ্জসেলাস নোভাস?- 
এর দবারা প্রস্ত জয়েস, কাফ-কা, এঁলয়ট প্রমুখ অনেকের সঙ্গে রেখট ও 
মায়াকভস্কও অনত্প্রাণিত হয়েছেন । তবে শেষের দ'জনের দেবদতের মূখ 
সামনের দিকে_ধ্বংসের মধ্যেও ভাঁবধ্যতের স্বস্নের দিকে । 

আমার ধারণা, সাম্রাজ্যবাদ * ধহংসাত্মক ও অবক্ষয় ভূমিকার প্রাতিবাদী 
মূল্যবোধের বচারে এই রকম রোমান্টিক কল্পনা নিঃসন্দেহে অবক্ষয়ী স্থূল 
বাস্তবতার তুলনায় মূল্যবান হলেও, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে এটাও এক ধরণের 
সরলীকৃত বাঁদ্ধজীবীসুলভ ভাববাদী অননভবকেই প্রশ্রয় দেয়। কারণ 
সমাজতন্ত্রের জন্মকে স্বর্গ থেকে ঝড়ের প্রতাঁকে অথবা মানবসভ;তার 
ইতহাসকে দেবদ্‌তের মূখ ও ডানার অবস্থান-বৈচিত্র্যে উপস্থাপিত করলে; 
আইজেনস্টাইনের 'ব্যাটেলশবীপ পোটেমকিন” বা পিকাসোর “গুয়োন“কা'তে 
পাঁরস্ফাটত জনগণের কাল্না-ঘাম-রন্তের সংগ্রামী অতাঁত থেকে বকাঁশত বাঁলষ্ঠ 
আগামী ?দনের বাস্তবসত্য প্রাতিভাত হয় না। এইজন্যই ?শল্প-সাহত্যের 
সামাগ্রক রুপকল্পের জন্য মার্কসীয় দ্বন্দমঃলক দর্শনের পাঠ ও উপলাব্ধ 
অপাঁরহার্য । অবশ্য অ-মার্কসবাদী সৎ ও নিম্ঠাবান লেখক-শল্পীদের 
ফ্যাঁসবাদী ও সাম্রাজাবাদী পাশাবক আগ্রাসী বাস্তবতাকে অস্বীকারের 
ভুমিকাও প্রকৃত গণমূখী ও বৈজ্ঞানিক সমাজপ্রণ্থাতির মুল্যবান সহযোগিতা, 
এটা যেন না ভুল । 


[ এই প্রবন্ধে বিশেষকরে কার্ল রাদেক রচিত ঘ/দ্ধকালের 'িম্ব- 
'সাহিত্য'-এর সাহায্য নিয়োছি__ লেখক ]। 


বিজ্ঞনী আইনস্টাইনের সংস্কৃতিচিন্তা 


প্রায় একই সময়ে, প্রথম বিশ্বযয়দ্ধের পর্বে র'মা র'লা শান্তি ও িশ্ব- 
মানানিকতার সপক্ষে দুটি চিঠি লিখলেন । একাঁট ?বশ্বাবখ্যাত 'বজ্ঞানী 
আইনস্টাইনকে, অপরাটি জামনি নাট্যকার 'উইভার” খ্যাত হাউগ্টমানকে । 
আইনস্টাইন উত্তরে জানালেন, “গ্ভত আটমাস ধরে, এমন কি 'বাঁভশ্ল দেশের 
মনীষা ও পাঁণ্ডত ব্যান্তরা পর্যন্ত এমনভাবে কোমর বে'ধেছেন যাতে মনে 
হচ্ছে তাঁদের মীস্তদ্কগযীলকে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে ।” ১৯১২ সালের, 
নোবেল পঃরস্কারপ্রাপ্ত হাউপ্টমান উগ্র জাতিদম্ভের তাড়নায় লিখোঁছলেন £ 
“মৃত জামনিরা গ্যেটের বংশধর বলে যাঁদ মনে করতে চায় কর্‌ক, কিন্তু 
জীবত জার্ানরা যেন নিজেদের আত্ুল্লার বংশধর বলেই মনে করে।” 
একদিকে এনলাইটনারদের উত্তরসাধনায় যান্তবাদ ও বি*বজনীন মানবতাবোধ, 
অপরাঁদকে ভাববাদ' আধ্যাত্মক দর্শনের উত্তরসাধনায় সোস্যাল ডেমোক্রযাসির 
কদর্য জাতীয়তাবোধ । 

ফ্রান্সেও তখন রলার 'জাশীক্রসতফ”, 'যদ্ধের উর্ধে রচনাকে নিদেশ 
করে উগ্র-জাতীয়তাবাদী লেখক-বাদ্ধজীবী ও সাংবাঁদকরা “দেশদ্রোহা” 
বলে গাঁল-গালাজ বর্ষণ করেছে । জার্মীনর প্রখ্যাত লেখক টমাস মান 
(পরে বদলোছলেন), হেরমান হেসে এবং নোবেলীবজয়ী বজ্ঞানীঁ অস্টওয়াল্ড 
ও লেনার্দ প্রমূখ “দেশপ্রোমক'গণও জাঁক করে ঘোষণা করেছেন 2 বিশুদ্ধ 
জার্মনি রক্তের শ্রেন্ঠতা, জাম্মীনই হল পাঁথবাঁর সবশশ্রে্ঠ জাত, ইউরোপাঁয় 
সভ্যতার কেন্দ্র, জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের কারণে জামানির বিজ্ঞানও সবর্রেষ্ঠ, 
সামারক অভিযান চালিয়ে অন্যান্য ীনক্ট জাতিকে পদানত করে ইউরোপাঁয় 
সভ্যতার পনজগিরণ ঘটানো জাম্মীনির এ*বারক কর্তব্য ইত্যাঁদ। কিন্তু 
এই রকম আস্রক আস্ফালন থেকে বিরত রইলেন আলবার্ট আইনস্টাইন । 
1তাঁন জানালেন--ফ্যান্ত আজ বিপন্ন | সারা ইউরোপের বযাদ্ধজীবী-ব্যান্তত্বের 
আজ দারুণ দঃঃসময় | ইউরোপায় রেনেসাঁসের পরে তিন শতাঁব্দব্যাপী, 
যান্তবাদী ও চিল্তাশীল মনীষীদের সুগভীর জীবনসাধনায় যে ধমের 
গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের ভূত অপসারিত হয়ে নতুন সংস্কতি গড়ে উঠেছে, 
সেই ধমী'য় গোঁড়াম এখন অন্ধ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের তাণ্ডবে মাথ। 
চাড়া দিয়েছে । 


বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কীতচিন্তা ১০০ 


বৈপ্লাবক যৌৰনকালে বুজেয়ারা যে-মাননষকে সেক্সপাঁয়ারের কণ্ঠে প্রকৃতি 
ঈশ্বর” বলেছিল, ওপাঁনবোশক ও সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে তারাই মধ্যয্‌গীয় 
ধর্ম-প্রথা, ভাষা, সাদা-কালো ও সভ্য-বর্বর ভেদ এনে “এলাইটিজম' ও 
“রেসাঁজিম'-এর দার্শনক সাফাই বানিয়ে নিল। ও্পানবোৌশক শোষণ ও 
জাতি-বৈষম্যের উপর "নর্ভর করলো ইউরোপাঁয় ব্যান্ত-স্বাধীনতা ও সংস্কাঁতির 
মূল্যবোধ । 

য্ধ শেষে, ১৯১৯ সালে রচিত প্যারাডাইস লস্ট” নিবন্ধে আইনস্টাইন 
বললেনঃ জাতীয়তাবাদের স্বর্গ গেল ভেঙে * এবার মান্য আন্তজীতক 
গ,র;ত্ব উপলাব্ধ করে বি*্বসভ্যতার ?ৰকাশে অংশ নিতে পা ফেললেন । 

আণাঁবক যহদ্ধের বাপক ও ির্মম ধহংসস্তুপের উপর দাঁড়য়ে বিজ্ঞানী 
[িখলেন-__আমি প্রাতাঁদনই শতবার নিজের কথা যখনই ভাব, তখন ব্যাঝ 
আমার অন্তর ও বাঁহরের জীবন অপর মাননষের শ্রমের উপর নরভর করে 
রয়েছে ;ঃ তাই আমি ঠিক করোছ, আম যা ও যেভাবে তাঁদের কাছে পেয়োছু 
এবং এখনও পাচ্ছি, তেমান করেই আম শ্রমজীবী মানূষের কাছে আমার 
সমস্ত উদ্যোগ 'ফারয়ে দেব । তান বুঝেছেন, সমাজের শ্রেণীভেদ ও 
ন্যায়াবচার-_-এরা পরস্পরের দিকে মূখ ফিরিয়েই রয়েছে । ন্যায়াবচার হল 
ম,খোশ ১ আসলে বলপ্রয়োগের নীতির উপরই সমাজের শ্রেণভেদ দাঁড়য়ে 
রয়েছে । কাজেই ভাববাদী দর্শনের ঠ্ল পরে মানবিক স্বাধীনতা?কে মান্য 
করার কোন অর্থই নেই । আইনস্টাইন স্বাঁকার করেছেন. প্রথম যৌবনে 
শোপেনহাওয়ারের মানের ইচ্ছাশীন্তই সব"_ এই ধারণায় অনপ্রাঁণত ছিলেন । 
কিন্তু যত দন গেছে ঝঝেছেন, এর দ্বারা মান_ষের দায়ত্ববোধ চারতার্থ হতে 
পারে না। বরং অচিরেই তা অসার ও পঙ্গ; হতে বাধ্য । এতে এক ধরণের 
নীক্ষয় সান্ত্বনাবোধ জাগে এবং জীবনকে গ্‌রঃত্বের সঙ্গে নেওয়ার তাগিদ নরম 
ও দূর্বল হয়ে পড়ে । মানুষের স্বাধীনতা ও কর্ম প্রয়াসের ক্ষেত্রে দ্বন্দঃমূলক 
নিয়মকে মেনেই তিনি বলেছেন, মান;ষ কেবলই বাইরের চাপে কাজ করে তা 
নয়, ভিতরের তাঁগিদও তাকে কমপ্রয়াসে রূপান্তারত করে। যুদ্ধের পর 
সারা ইউরোপে অর্থনৌতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কীতক সংকটের সময়ে তাঁকে 
সবচেয়ে বেশী ভাবিয়োছিল মানুষের বিচ্ছি্রতার সমস্যা । তান যখনই 
ন্যায়াবচার ও সামাঁজক দারত্ববোধ নিয়ে ভাবতে গেছেন, তখনই দেখেছেন 
তাঁর মানাঁবিক স্বাধীনতা ও কর্মপ্রয়াসের ধারণার সঙ্গে মান্‌য ও তার প্রাতবেশশ- 
পাঁরবেশের 'বাচ্ছল্নতা ও বৈপরীত্য 'িশ্রীভাবে পথ জুড়ে বসছে । “তানি 


১০৮ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


উপলাব্ধ করেছেন, এই 'বিচ্ছিশ্বতার বাধা সরানোর কাজই প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানী 
ও অন্যান্য সংস্কাতিকমর্ঁদের সামাঁজক ভূমিকা । 

এই থেকেই তাঁর গরণতল্মবোধ গড়ে উঠেছে । নিজের কথায় £ “সব 
মান;ষই শ্রদ্ধেয় হোক, কেউই যেন 'বাচ্ছপ্ধ না থাকে ।” এই বোধের অভাবেই 
মানুষ স্বৈরতন্তরী ফ্যাঁসিস্টদের ভয় ও মায়ার বেড়াজালে রুদ্ধম্বাস হয়ে পড়ে, 
নৈতিক অধঃপ্তনের বদ্ধ জলায় খাব খায়। একনায়কতন্দের ফ্যাঁসবাদী 
ঝোঁক রাষ্ট্রবাবস্থাকে কাদায় ফেলে গোটা জাতি ও মানব সমাজকে পর্যন্ত পচা 
পাঁকের বেনো জলে ড্যাঁবয়ে দিতে চায়, ভাঁসয়ে নিয়ে ধায়। এই অবস্থায় 


উগ্রজাতীয়তাবাদ ও ভয়ংকর ব্যান্ত-পৃজার ঝোঁক সম্পর্কে আইনস্টাইন 
বলেছেন £ 
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তাঁরশের দশকে যখন সারা ইউরোপে ফ্যাঁসবাদের নগ্ন প্রেতনৃত্য চলছে 
এবং তারই জঘণ্য ছায়া এঁশয়া ও আঁফ্রুকার দেশে দেশে আতঙক ও মৃত্যু 
ছড়াচ্ছে, তখন আইনস্টাইন তাঁর শবজ্ঞান ও সভ্যতা” (১৯৩৩) নিবন্ধে 
বশ্বের অর্থনৌতক সংকট ও শ্রমজীবী মানষেব দারদ্র-দদ'শার প্রশ্নে যে 
বন্তব্য রেখেছেন, নিঃসন্দেহে তার মূল্য এীতহাঁসক । সেই মুহূর্তে কি করে 
মানবসমাজ ও তার আঁজত গণতাল্লিক মূল্যবোধকে রক্ষা করা যায় এবং কি 
করে ইউরোপকে আরও একাট মমান্তিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করা 
সম্ভব, এই চিন্তাই তাঁকে বাস্ত রেখোছল । 

[বি*বশান্তির প্রশ্নকে তান রাল্ট্রনায়কদের চুতিপন্লে সীমাবদ্ধ দেখতে 
চাননি । প্রকৃত শিক্ষা-সংস্কীতির উপর রেখে সমস্যাঁটর বিচার করেছেন । 
উল্লেখযোগ্য, প্রথম বিশবযমদ্ধের পর 'লীগ অব নেশন-দ' বা রাস্টনায়কদের 
আন্তজাতিক সংগঠনে আর ি*বাস রাখতে পারছেন না) তাঁন বলেছেন, 
যে আগ্রাসী রাস্ট্রশান্ত মানধসংস্কীতি ও ব্যাক্ত-স্বাধীনতাকে দাবয়ে রাখতে 
উদ্যত, আমরা যাঁদ তার প্রাতরোধ করতে চাই, তবে নিজেরা আগে পাঁরচ্কার 
হতে হবে-মানুষের কোন শন্তি ও সম্পদ আজ বিপল্ল। দীর্ঘ সংগ্রামের 


বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কীতাঁচন্তা ১০৯. 


মধ্য দিরে আমাদের প:বস;রীদের মূল্যবোধের উত্তরাধকার অজন করোছ। 
সেই সময়ে ফ্যাঁসবাদের রান্দ্রীয় অক্টোপাস মানুষের বদ্ধ, বিবেক, যযীন্ত ও 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ এব বিকাশের পথ রুদ্ধ করে দাঁড়য়েছে। তান লক্ষ্য 
করেছেন, যে-মন্ত পারবেশে সেকসপীয়ার, গেটে, নিউটন, ফ্যারাডে, পাস্তুর 
ও লস্টার প্রমূখ মহান শ্রম্টাদের আবভাব ও অবদান সম্ভব হয়োছল? তা-ও 
অনঃপাঁষ্থত | মানুষ যাঁদ তার স্বক্ষেত্রের কার্যন্রমকে বাস্তবায়ত করতে' 
সেইমত পাঁরবেশ সণ্ট করতে না পারত, তবে রেলপথ, টেলিগ্রাফ, ওঁষধপন্র, 
গ্রল্থপ্রকাশ ও উন্নততর যন্ত্রপাতি সাঁঘ্ট হত না। সময়ের অগ্রগাতির সঙ্গে 
উপষ্;ন্ত পারবেশ স্ম্টর অভাব মানেই মধাযুঙগীয় এশীয় স্বৈরতন্বের মত 
দানবীয় রাজত্বে ক্লীতদাসের জীবন যাপন করা । অথচ মানুযের ধর্মই হল 
স্বাধীনতা | এটা তার আঁজ্ত গৌরবময় আধকার, যা কেবলই সে 
ভোগ করবে না, তাকে রক্ষা ও বিকশিত করবে । এরই নাম সভ্যতার 
ক্রমীবকাশ | 

লক্ষ্য করার মত, আইনস্টাইন ফ্যাঁসস্ট আক্রমণের মহ্‌খে সভ্যতার সংকটের 
প্রশ্নে বার বার অর্থনীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেছেন । লোনন ও স্তালনের 
সাম্রাজ্যবাদ” ও “ফ্যাসিবাদ*-এর মূল্যারন এবং তাঁদের সমাজতান্নুক সমাধানের 
দম্টকোণে তাঁর অর্থনৈতিক প্রসঙ্গগাীলর সীমাবদ্ধতা থাকলেও, সমকালের 
[মল-ম্যালথাসীয় পচাগলা বূজেয়া ভাবাদর্শের তুলনায় অবক্ষয় সংস্কাতির 
প্রসঙ্গে তাঁর অর্থনীতির বিচার অনেক র্যাশনাল । [তিনি এই শবজ্ঞান ও 
সভ্যতা* িবন্ধেই সংকটাপন্ন সংস্কাতিকে বাঁচাতে শ্রমের যোগান ও চাহদা 
এবং উৎপাদন ও ভোগের ভারসাম্য রাখার উপর গনরত্র দিয়ে এগয়ে আসতে 
ও সঙ্ঘবদ্ধ হতে মানষের সচেতনতা ও সক্রিয়তাকে আহবান জানয়েছেন । 
“ইতিহাসের এক াবপঞ্জনক অবক্ষয়ের মধ্যে রয়োছ--এই ভেবে কি আমরা 
কেবলই ডীদ্বগ্ন ও নিরাশ হয়েই আমাদের অন:ভুতির পাঁরিচয় দেব? 
এই প্রশ্নে 'তাঁন স্পম্ট ও জোরালভাবেই আশাবাদী ও ইতিবাচক পদক্ষেপের 
সৈনিক । বাধার মখেই মানষ সমাধানের জন্য নাড়া খায়, সাড়া জাগে তার 
চেতনায় এবং সেই সচেতন ও ইতিবাচক কল্পনাশান্তর মধ্যে সে তার কর্মধারাকে 
স্থরলক্ষ্য ভাঁবষ্যৎ রচনায় রুপান্তারত বরে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার 
'ভিয়েনাতে জয়েন্ট পীঁস কাউনাসল-এর উদ্যোগে যে বাধ্যতামূলক সোৌনকবাৃত্তি 
ও সমর শিক্ষার বিরদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে, আইনস্টাইন ছলেন তার 
অগ্রণী ভুমিকায় । এই সময়ে নিউ ইয়কের ণরজ কার্লটন” হোটেলে ঘিদ্ধ 


১১০ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদক 


ও শান্তির সঃস্যা” বিষয়ে অনাষ্ঠত এক সভায় 'নীক্ষয় শান্তিবাদীদের কটাক্ষ 
করে তিনি বলেন £ 
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তাঁর এই দীর্ঘ বন্তৃতাঁট নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড "প্রীবউন, ১৫ই ডিসেম্বর 
১৯৩০ সংখ্যায় প্রকাশত হয় । 

আইনস্টাইনের “সমাজ ও ব্যক্তিত্ব 'িনবন্ধাট ফ্যাঁসবাদী অরণ্যের গভ 
থেকে বিচ্ছাঁরিত 'ববেকা চিন্তার একটি মূল্যবান হাঁরক খণ্ড । ব্যবহারক 
ও আঁত্মক জীবনে বান্তু ও সমাজ পরস্পর দ্বান্দিহক সম্পকে ক্রমাবকাশশীল, 
এই বন্তব্যই এই 'নবন্ধের প্রাতবাদ্য বিষয় । আমাদের জ্ঞান, ববাস ও ভাষা 
সহ ব্যবহারিক জীবনের সবাঁকহুই সামাঁজক উৎপাদনের সঙ্গে ক্রিয়াশীল । 
অবশ্য তান কখনই অচল অবরোধে আবদ্ধ ধমীঁয় প্রথা-সংস্কারে বাঁধা 
সমাজের অনগত থাকাকে ব্যক্তিত্বের মূল্যবোধ বলে নির্দেশ্ব করেনীন। বরং 
মধ্যযুগীয় অবরোধের নাগপাশ থেকে ব্যান্তুত্বের মৃন্তকেই রেনেসাঁসের গৌরবময় 
ভাঁমকা বলে উল্লেখ করেছেন । জার্মানির ফ্যাঁসস্ট রাজত্বে কিভাবে মানঃষের 
প্রাতভা ও ব্যান্তত্ব বিকাশের পাঁরপন্থা তার বর্ণনা দিয়ে বলেছেন £ 

“-* শীবশেষ করে শিল্পের ক্ষেত্রে মহান স্রষ্টার অভাব খুবই মমান্তিক । 
চিত ও সঙ্গীত অধঃপতনে নমঙ্জিত । এ সবের কোন জনীপ্রয় আবেদনই 
নেই । রাজনাঁতিতে প্রকৃত নেতৃত্বের অভাব দেখা দিয়েছে এবং নাগারকদের 
স্বাধখন চেতনা ও িচারবোধ মারাত্মকভাবে অবনামিত হয়েছে । সংসদীয় 
গণতন্ত্রের স্থানে 'বাঁভন্ন দেশে ফ্যাঁসস্ট একনায়কতন্তর মাথা চাড়া দিচ্ছে। 
মান্‌ষের ম্যাদীবোধ ও আঁধকারবোধ এমনই অসাড় ও দঃরব্বল হয়ে পড়েছে ষে, 
ফ্যাঁসীজমও সহনীয় হচ্ছে'"-কিন্তু আম বি*বাস কার উন্নততর সময় 
আসছে ।” এই উল্লততর সময়” কিভাবে আসবে 2? তার মতে, এর জন্য 
পাঁরকাঁষ্পত শ্রমাবভাজন চাই এবং প্রাতাট ব্যান্তর অর্থনৈোতিক 'নরাপত্তা 
সনিশ্চিত হতে পারে, এই লক্ষ্যে শি্প ও প্রযণীন্ত-বিজ্ঞানের প্রসার অবাধ রাখা 
দরকার । কারণ, গোটা সমাজের সামারকীকরণ ঘাঁটয়ে এবং যন্ত্র ও বিজ্ঞানের 
সমস্ত শান্তুকে সামাঁরক প্রয়োজনে লাগিয়ে কোন জাতি তার অকালমত্যু ঠেকাতে 
পারে না। 

স্মরণ রাখা দরকার, সংস্কৃতির অবক্ষয়ের জন্য আইনস্টাইন অর্থনীতির 
প্রন এনেছেন, অর্থ-ব্)বস্থার গভীরে যানাঁন, অথবা তাঁর মত বুজেয়া 
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এনলাইটনারের পক্ষে যতটা যাওয়া সম্ভব ততটাই গ্েছেন। প্রথমতঃ 'তাঁন 
প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই সাঁদচ্ছার প্রকাশ করেছেন » দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতিকে 
শতান প্রশ্নোজনাঁয় জীবনচারণ থেকে স্বতন্ত্র চচ্ঠা ও আঁভানবেশের বিষয় বলে 
[নরেশ করেছেন । এই প্রসঙ্গে তার “সংস্কাত ও সমাঁম্ধ” রচনায় বুজেয়া 
ব্যান্তত্ববাদের প্রাতফলন হলেঞ্ তান এটাও বলেছেন যে, সাংস্কৃতিক মূল্য- 
বোধ সম্পকে শ্রদ্ধার এরীতহ্য তখনই গড়ে উঠেছে বলে ধরা হবে, খন কোন 
জাতির শ্রমজীবী মানুষের শ্রম ও উৎপাদনের মহান অবদানকে সেই জাতির 
সাংস্কাঁতিক সূষ্টকর্মে সান;রাণে বিধৃত হচ্ছে বলে দেখা যাবে । 

আইনস্টাইন ১৯৩৫ সালে লেখা তাঁর শীবজ্ঞান ও সমাজ+ রচনায় স্পম্ট- 
ভাবে ঘোষণা করেছেন_বজ্ঞানকে ধহংসাত্বক কাজে লাগানোই বিজ্ঞান 
[বরোধতা । এটা ফ্যাঁসিম্ট বা সমরবাদী রাষ্ট্রের কাজ এবং গণতাঁন্তক রাম 
প্রযযন্তাবদ্যা ও বিজ্ঞানকে মানবসভ্যতার স্বাস্থ্যে ও বিকাশে কাজে লাগায়। 
প্রসঙ্গতঃ তিনি বিজ্ঞান ও প্রযণস্তীবদ্যার মালিকানার প্রশ্নও তুলেছেন । তবে 
ধনতান্নিক উৎপাদনব্যবস্থা মাফিফ প্রাইভেট জম্পা্ত বা উৎপাদনের উপায়ের 
মাঁলকানা ও তার সীমাবদ্ধতা 'ীনয়ে আলোচনা করেনাঁন। 'কতু বিজ্ঞান 
ও প্রযযান্তীবদ্যা তার মৌলিক ভৃীমকা পালন করুক, অর্থাৎ মানাবক সম্পদ ও 
শান্ত বৃদ্ধি করুক, তীব্রভাবে এটাই চেয়েছেন । 

উল্লেখযোগ্য যে গণতান্ত্রিক রাম্ট্র ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র এবৎ বিজ্ঞান 
প্রযীন্তর মালিকানার প্রসঙ্গে তাঁর আলোচনায় অসম্পূর্ণতা ও সীম্বাবদ্ধতা 
থাকাই স্বাভাবিক । তব উদার বুজেয়া মানাবকতার দ'ম্টিতে সাম্রাজাবাদী 
যুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদী বর্বরতা সম্পর্কে বিশ্ববাসীর কাছে যে ঘণা শবালঃগ়ছেন 
তার তুলনা র লা, রবীদ্দ্রনাথ আর বারবূস, পল রবসন ও গোঁ প্রমুখ 
মহান শ্রষ্টাদের উজ্জ্বল ভূমিকা । শবজ্ঞান মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে কিভাবে 
রূপান্তারত করে তার আলোচনায় 'তাঁন প্রাক্বৈজ্ঞাঁনক যুগের আদম 
মানসিকতার ব্যাখ্যা করেছেন । 'বজ্ঞ্ানের অভাবেই যে ভূত-প্রেত ও অলৌকিক 
শান্ততে বি*বাস গজিয়ে উঠোঁছল, এবং বিজ্ঞানই যে মানুষকে তার এইসব 
ভয়ংকর অনুভূতি ও প্রক্ঠাতর কাছে অসহায়তাবোধ থেকে ম্যান্ত দিয়েছে তার 
সাঁবশেষ উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায়ঃ সমকালের ফ্যাসিবাদী দর্শনের 
বজ্ঞানাবমখতাকে নির্দেশ করেই তিনি আদিম সমাজের গ্যানালাজ এনেছেন । 
এই সময়ে মুসোলিনীর অধীনে চার ও শিক্ষামন্ত্রী গসগ্নর রকোর (১৯২৫- 
৩২) কাছে এক পরলো তান 'ফ্যাঁসবাদ ও বিজ্ঞান” নষয়ে আমৃন্তারখি করেন । 


১১২ সাঁহত্য সংস্কাঁতর নানাঁদক 


সৈ সময়ে বিজ্ঞানীদের স্বাধীনভাবে কাজ করা বন্ধ হয়োছল । মতপ্রকাশের ও 
চন্তার স্বাধীনতা অপহৃত হয়েছিল । ইতালির দই জন বিজ্ঞানীর কাছ 
থেকে বিবেকের ফক্রণাভরা পন্র পেয়েই তিনি রকোকে স্মরণ কাঁরয়ে দেন, 
বষয়াট কেবল মানাঁবক অনঃভাঁতির চাপ ও ক্ষয় স্মীষ্টর সমস্যা নয়, মানব- 
সৎ্কৃতির এীতহ্যগত সংকট । তান জানান, 'নজেদের মধ্যে রাজনোতিক 
মতাদর্শের পার্থক্য থাকতে পারে + 'িম্তু পরস্পর একটা মৌলিক প্রশ্নে 
একমত যে, ইউরোপের ব্যদ্ধ ও সংস্ক:তগত মানাঁবক অবদানকে উচ্চতম 
মূল্য দিতে না পারার অর্থ বর্বরতা । বিজ্ঞান ও সংস্কাতির ক্ষেত্রে চিন্তা 
ও ?ীশক্ষার জগতের যে স্বাধীনতা একাঁদন গ্রীক সভ্যতার ও ইতালীয় রেনে- 
সাঁসের আঁবভবি সম্ভব করোছল, তার উত্তরাধকারের পথ রুদ্ধ করার অর্থ 
মানবসভ্যতার ধ্বংস ডেকে আনা । 

এই দশকের গোড়ায় (১৯৩১-৩২) সমরবাদী জাপান যখন চীনের সাংহাই 
ও চাপেই অগুলে বোমাবষণণ করছে, তখন জোঁনভা 'নরস্বীকরণ সম্মেলনের 
আগেই আইনস্টাইন লি"য় শহরে সভা করে সারা বিশ্বের 'িবেকী মানষের 
কাছে যৃদ্ধের বড়যন্ত্র ও বর্বরতার প্রতিরোধে এাঁগয়ে আসতে আহ্বান 
জান।ন ও বদ্ধ প্রাতরোধী আন্তজঠিতিক তহবিল গ্ড়েন। ১৯৩৭ সালেও 
তানি রাসেল, রলা' রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের সঙ্গে যমন্ত আবেদনে ফ্যাঁসস্ট 
ববরতার বিরহদ্ধে সারা বিশ্বে গণ-প্রাতিরোধ গড়ার আহবান জানিয়েছেন । 
১৯৪৫ সালে সমাজতান্তিক সোভিয়েত রাঁশয়ার লালাফৌজের হাতে ফ্যাঁসিস্ট 
গহটলারের পতনের পর মাঁকণ যস্তরাম্দ্রে ভয়ংকর 'ম্যাকার্থ রোঁজম'-এর 
অভ্যদয় হয়। আশ্রয়দাতা হলেও (১৯৩৩ সালে ফ্যাসিস্ট জাম্মীন থেকে 
উদ্বাস্তু হয়োছলেন), মার্কন+ সন্ত্রাসের এই বীভৎস কালো মুখকে 'ধন্কার 
জানাতে আইনস্টাইন দ্বিধা করেনাঁন ! একাধিক মাঁছল 'মাটং ও রচনা- 
প্রকাশ সহ তন গ্ণতনন্র ও বাক্তি্বাধীনতার সংগ্রামে সামিল হয়োছলেন । 

লক্ষ্য করার মত, পাঁচের দশকে তাঁর অর্থনীতি ও রাজনাঁতি বিষয়ক 
চন্তাভাবনা আরও পাঁরণত ও গভীর হয়েছে । এক জনসভায় বলেছেন, 
“আমোৌরকার শাসনতন্ত্র স্বীকৃত মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও আঁপকার রক্ষার 
জন্য আমরা এখানে সমবেত হয়েছি এবং এই প্রসঙ্গে শিক্ষার স্বাধীনতাও 
আলোচ্য ঃ বলে নিই যে, আমাদের মত বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই স্বাধীনতা 
হারিয়ে যাওয়া মারাত্মক 1বপদের হয়ে উঠেছে । কেমন করে এমনটা হল £ 
কেন এই বিপদ আগের, চেয়ে..বেশী করে আমাদের সামনে উপাঁস্থত হল £ 


বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সংস্কাতীচন্তা ১১৩ 


গোটা দেশের উৎপাদনী পধাজ মাষ্টমেয় ধানক গোম্ঠীর হাতে কেদদ্রীভূত 
হওয়ায় উৎপাদনেরও কেন্দ্রীভবন ঘটে চলেছে £ এই ধাঁনক গোম্ঠী শিক্ষা 
ও সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড আধধপত্য করছে * এমনাক সরকারের . উপরও 
সীমাহীন প্রভাব কায়েম করছে । এই ঘটনাই জাতির সাংস্কৃতিক জীবনকে 
[বিপন্ন করে তুলেছে 1” উল্লেখযোগ্য যে এই মহান বিজ্ঞানী মনোপাল 
পঠাজর আতীরন্ত কেপ্দ্রীভবনের কারণে সমম্ট ভয়াবহ বেকার সমস্যার কথাও 
গর্তের সঙ্গে উল্লেখ করেন । 

বিংশ শতাব্দীর শ্রন্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের স্বচ্ছ ও শানিত িবে- 
কের পারচয় পেতে তাঁর “নৌতিক অবক্ষয়” ও “সমাজতন্ত্র কেন” রচনা দির 
উল্লেখ অবশ্যই প্রয়োজনীয় । সভ্যতার সংকটে শীবদীর্ণ হৃদর ও সুতীব্র ঘণা 
নিয়ে জাতর নোৌতিক অবক্ষয়ের মূল কারণ 'হসাবে 'তাঁন ফ্যাঁসস্ট পশু- 
শান্তর পায়ে পুজা দেওয়া, সত্যের অন্বেষা ছেড়ে এ একনায়কতন্তরী সামারক ও 
বর্বর শান্তর স্বার্থে বিবেক ও মূল্যবোধ 'বাঁকয়ে দেওয়াকে নিরেশ 
করেছেন । 

প্রধানত শিক্ষা ও দর্শনের মধো সূক্ষর আধ্যাত্সিকতা ঢ্কয়ে বিশেষা- 
করণের যন্তে ও বক,ত হাতিহাসের ছাঁচে ঢালাই করে প্রায় 'কমাঁপউটার-ম্যান: 
গড়ার ব্যাপক পাঁরকজ্পনায় ডীদ্বগ্ন আইনস্টাইন তাঁর পশক্ষা বিষয়ক রচনায় 
বলেছেন-_ওরা ডারউইনবাদের সামাজিক মুল্যকে খতম করে 'বাচ্ছন্নতা ও 
ধবংসাত্মক দ্ধের বা প্রাতযোগিতার সাফ।ই বানিয়ে নিচ্ছে । ওরা ব্যান্তত্বের 
সবাঙ্গীন 'বকাশের বদলে প্যাকেজ-াডল? বা 1াবশেবীল্রণ প্রথায় মানুষকে 
মোশনে রপান্তারত করছে-_-“* *:000916 91099619 16561010165 2, ৮/611-01811)- 
৪৫ 0095 01191) &, 1)71700101090151% ৫6৬০1০০৫ 1061501% 191990 €9 089 
০0917118101. উল্লেখযোগ্য যে, মানাবক আঁধকার ও গ্ৰণতন্দের প্রশ্নে 
[নগ্রো-সমস্যা ও জাতত্ববাদের যন্দ্ণাও আইনস্টাইনকে কম আহত করোন। 
নিউ ইয়ক থেকে প্রকাশিত “মান্থলি রীভউ/-এর মে ১৯৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 
“সমাজতন্ত্র কেন” নিবন্ধে মানুষের বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা ও বিাচ্ছন্নতা এবং 
সেই ফাঁকে ঢচ্‌কে পড়া পাশবপ্রবণত্ত ও সমাজ-বরোধাঁ ধ্যান-ধারণার বিষান্ত 
কৃমি-__-এ সমস্তই সমাজ ও ব্যান্ত মানুষের সম্পর্ণত সংকটের ফলে ঘটছে, 
এই পর্য্ত বলেই তিনি ক্ষান্ত হনাঁন। ম্যান্টমেয় একচেটিয়া প*জপাঁতদের 
হাতে উৎপাদনের উপায় ও পধাজ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে গোটা ধনতান্রিক 
অর্থব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য দেখা দিয়েছে__বিচ্ছিন্নতা ও অবক্ষয়ের উৎস সেখানেই 

৮ 


১১৪ সা'হত্য সংস্কাতির নানাঁদক 


নাহত বলে তান দেশ করেছেন । প্রসঙ্গত গতাঁন বূজে'র়াদের “পারকাল্পত 
অর্থনীত"র দাও্সাইকে নস্যাৎ করে বলেছেন, এর মধ্যেও মানুষের দাসত্ব 
ঘুচতে পারে না। তাই তাঁর ব্যবস্থাপত্র হল-_ সমাজতন্ত্র যা অর্জনের জন্য 
মৌলিকভাবে কতকগ্ণাল অথথনোতিক ও রাজনৈতক সমস্যার সমাধান, যার 
মধ্যে পণজর আঁতীরক্ত কেদ্দ্রীভবন থাকবে না, তারই পাহারাদার সর্বশান্তমান 
আমলাতিন্ত্র থাকবে না, এঁতিহ্যের স্বাভাবক খাতেই গড়ে উঠবে গণতান্রিক 
শান্ত, জনগণের যৌথ কর্মপ্রয়াসেই তখন ব্যন্তি-স্বাধীনতা স্বাস্থ্যে ও সৌন্দর্যে 
[বিকশিত হবে । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, আইনস্টাইনের “সমাজক্রত্র কেন'র জবাবী 
ব্যাখ্যায় সমাজবদলের মারসীয় তত্ব বা লোননীয় সংগঠন্চিদ্তা নেই বলে 
যাঁরা নিরাশ হবেন, তাঁরা নিজেদেরই বাস্তববোধের অভাবের পারচয় দেবেন । 
ব্‌জেয়া এনলাইটনারদের এীতিহ্যে এণয়ে আসা পাঁরণত চিন্তাশীল ও ীবধ্ব- 
মানবতার অগ্রণী 'ববেকরপে তিনি যেভাবে বি*ব-ধনতন্ত্রের ক্ষয়, ব্যর্থতা ও 
বীভৎস বর্বরতার উন্মোচন করেছেন এবং বর্তমান সভ্যতার মুন্ডি ও প্রগাঁত 
ঘটাতে িবধ্ব-গণতন্তের আভযানকে আঁভনান্দিত করেছেন, তাতে দরানয়ার 


৩ 


বিপ্লবী শ্রামকশ্রেণীও তাঁদের সংগ্রামে অন:প্রাণত হচ্ছেন। 


সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি 


মানব পরিবেশের প্রাকীতিক ও ব্যবহারক সম্পীত্ত তখনই পধজতে 
রুপান্তারত হয়েছে খন থেকে তা বাজারে বাক হয়ে ব্যান্তগত মুনাফা অর্জনে 
লাচল করেছে । এটা এঁতিহাসিকভাবে শুরু হয়েছে ইংলপ্ডের ঠিশকপ-বপ্লবের 
গুরে, যার আদরশগত বৈপ্লাবক উদ্জীবন সারা ইউরোপে ছড়িয়ে বি*বসভ্যতার 
গোড়া ধরে নাড়া দয়েছে ১৭৮৯-৯১ সালের ফরাসী বিগ্রবে। লক্ষ্যণীয় যে, 
'্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীর বাণী ানয়ে ধনতদ্রবাদী বুজেঁয়ারা তখন থেকে 
সাম্তবাদী আঁভজাতদের শোষণ ও সংস্কাঁতির িরমদ্ধে সংগ্রাম কারে 
নতুন ধরণের ব্যান্তগত মাঁলকানাভাত্তক মুূনাফাকামী শোষণ ও নৌতিকতার 
বাস্তব ও ভাবগত পাঁরবেশ সৃন্টি করে, গোটা সমাজকে দঃইটি শ্রেণীতে ভাগ 
করেছে- প্ঠজবাদী ও প্রলেতারয়েত । 

স্বভাবতই সমাজে যে-শ্রেণীৰ শাসন চলে তারই ভাবাদর্শ, নৈতিকতা ও 
গূল্যবোধ আধপত্ করে, ন্যায়-অন্যায়ের ভারসাম্য সেই মাপেই বজায় থাকে । 
এই পঠীজবাদী সমাজে শ্রমের সঙ্গে শ্রীমকও পণ্যে পারণত হয়েছে, শিক্ষা- 

₹»কতও কেনাবেচার সামগ্রী হয়েছে । এরই মধ্যে ক বিচির তলার 

লোক কথামালার ধূর্ত শেয়ালের মত বাঘকে জব্দ করে মজা পেয়েছে। 
অসাম্য প্রতারণার এই বুজেয়া নৌতিকতার বেশ ক; দার্শানক-ব্‌দ্ধিজীবী 
“শানতশুঙ্খলার প্রাত ম্যাদাবোধ” গুঁরি করা পাপ” ামাজিক নিরাপত্তা” 
'মহানভবতা বদান্যতা ও নাঁতিবোধ' ধরণের কায়েমী স্বার্থের অনঃকূল 
মতাদর্শ প্রচার করে সমাজে মান্যগণ্য হয়েছে । 

এই সমাজেই গাঁণকাবাঁতড চাল; রেখেই মানবতা ও ব্যন্তিস্বাধীনতার 
লয়গান চলেছে, দাস-প্রথা আইন করে বধ করেও শিশু; ও গর্ভবতাঁ নারী 
শ্রামকদের কারখানা, খাঁন ও চা-বাগানের ঘাঁনতে ফেলে 'িবারান্ রন্তু শহষে 
'জাতীয়” উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে, বিশ্বের বাজারে “সাহাষা? প্রীতযোগ- 
তায় বৃহৎ মালি-ন্যাশনাল বুজেঁয়ীরা এক-একটা “অরণ্যদেব'-এর মত 
অপরাজেয় হতে চাইছে । এদেরই বগ্ুলসে বাঁধা পড়ে 'বিজ্ঞানী-প্রযযান্তীবদ- 
1শল্পী-সাহাত্যিকদের বড় অংশই ধ্বংসাত্রক নরমেধ যজ্ঞের ইন্ধন গিয়ে 
সঃখশয্যায় এমনাঁক “নোবেল প্রাইজ” আসন্ন বলেও স্বপ্ন দেখছেন । 

আমাদের দেশে ব্রিটিশ বুজেক্সারা যে নতুন অর্থ-ব্যবস্থা ও তাশ্লচ্ঠ 


১১৬ সাহিত্য সংস্কাতির নানাঁদক 


শাসন-সংস্কৃতির কর্মসূচী চাল করেছিল তা তাদের উন্মেষ যুগের বিপ্লবী 
ভাবাদর্শে জারিত হয়নি + তা ছিল পচনশশীল মিল-বেদ্থাম-বার্কলের পাশ্চাত্য 
দর্শন-এর সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মিশ্র বাস্তব অবস্থা । এরই মধ্যে 
রেল-টোলগ্রাফও বসেছে, স্বাঁনভ'র গ্রাম-সমাজের কুটির শিল্প ও ছোট ছোট 
পারিবারিক ভিটে ভেঙে ক্লমে বড় বড় শিজ্প কারখানাও বসেছে । স্বভাবতই 
রুশ দেশের নারোদবাদীঁদের মত একাদকে দেখা গ্েল পুরোন কধনগলি 
ছল্ল হবার মায়াকান্বা, নতুন শ্রেণী-সমাবেশ ও তার সংগ্রামী আবর্তের 
বাস্তবতাকে অস্বীকার, মহামানবের আ'বিভ্ব কজ্পনা ইত্যাদির পিছ-টান, পেটি- 
বুজেয়া প্রুধোবাদের “ভবিব্যং অন্ধকার'-এর বিষ করণ ভাবাবেগের 
আচ্ছন্নতা * অপরাঁদকে সাগর পার থেকে আসা পাশ্চাত্যেরই বেকনাঁয় 
এনলাইটনারদের প্রভাবে রাম্নমোহন-ীবদ্যাসাগর-মধ্সুদন-ডিরোজিও প্রমূখ 
কয়েকজন মনাঁধী অ্রন্টার মাধ্যমে মধ্যযগ্রীয় কু-আচার ও অন্ধাঁব*বাসের [বরযদ্ধে 
[বদ্রোহ । মধুসূদনের চিত্রাঙ্গদা বলল--পূজা কাঁর রাখিবে মাথায়, সেও 
আমি নাহ/অবহেলা কার প্াষয়া রাখবে পিছে, সেও আম নাহ” রবীন্দ্রনাথের 
“স্ত্রীর পত্”এর মণাল ইবসেনের নোরার মত আঁধপত্যকামী স্বামীর ঘর 
ছেড়ে গেল শ্রামকরা ধর্মঘট করল, নীল-সাঁওতাল বিদ্রোহের এঁতিহ্যে বলীয়ান 
কৃষকরা সেই ধর্মঘটা শ্রামকদের কাজ 'নয়ে (শহরে এসে) বাঁচার হাতছাণন 
প্রত্যাখ্যান করতে শুর করল । অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে এই দোলা- ' 
চলতা ও সীমাবদ্ধতার উপাদান ছিল বলেই বাঁঙ্মচন্দ্ "সাম।?* কিমলাকান্তের 
দপ্তর”, “ক্‌ষকের অবস্থা'র মত প্রক্ধ লিখেও 'কৃষ্চরিন্র” বা 'ধর্মতত্বী প্রচার 
করেন, রোহনীর এ করণ পাঁরণামকে নীতবোধের গৌরবে সোন্দ্যাঁয়িত 
করেন, আবার শরৎচন্দ্র রোহিনীর প্রাতি দরদী হয়েও অভয়া-সংনন্দার মত 
বিদ্রোহী চীরন্র সূম্টি করেও, প্রচলিত হিন্দ;-সংস্কার ও “সামাজিক মূল্যবোধকে 
আঘাত করে সৌন্দর্যসণ্টি ব্যাহত হবার আশঙ্কায় [বিধবা বাহ 1দয়ে সংস্থ 
বৃজেয়া গ্রণতন্ব্েরও প্রীত্ঠা দিতে পারলেন না। 

এই শরৎচন্দ্রই “একাদশ+ বৈরাগী? গল্পে অপূর্ব নামে এক অপূর্ব 1 চরত্র 
সূষ্টি করেছেন । কালাীদহ গ্রামের ধনী ব্রাহ্মণ পরিবারের সল্তানট কলকাতা 
থেকে “অনার সহ গ্রাজুয়েট হয়েও, সমকালের শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রাচ্য 
বনাম পাম্চাত্য-পন্থীদের বিতে শ্রেণীগত কারণেই গ্রামে ফিরে বণশ্রিমাভীত্তক 
হন্দ.-পনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়। পাাঁণ্ডত মশাই+-এর 
কেশব শহর থেকে ইংরোঁজ জানা বাব হল্ক্স গ্রামে ফিরে স্কুল করে । গাঁরব 


সংস্কৃতি ও অপসংস্কীত ১১৭ 


চাঁধ-তাঁতিদের ছেলেরা সেখানে যায় না। ধকন্তু গ্র্যমের কৃঘক পাঁরবারের 
সন্তান বুন্দাবনের পাঠশালায় ছাত্র উপ্‌চে পড়ে । পপল্লীসমাজ-এর বেণী 
ঘোষাল রমাকে বলছে--“এই যে একটা নতুন ইস্কুল করেছে, এই নিয়ে 
আমাদের ভুগতে হবে । এমাঁনতেই ছোটলোকগনলো জীমদার বলে মানতে 
চায় না। 

এ তো গেল গ্রামের কথা । এদেশের বুজেয়ারা কেবলই জাত-পাত, 
সাম্প্রদাঁয়ক ভেদ” উপজাতীয় 'বিচ্ছি্রতাবাদের “নোতিক ভাবধারা'র পারিচযা 
করোন* বাব কালচার ও কুি-কালচারের সঙ্গে, গ্রাম ও শহরের সঙ্গে ফারাক 
বাঁনয়ে ভিক্টোরও ভারসাম্যের হদ্দ করে ছেড়েছে । সাহেবদের তোবামোদ 
অথবা প্রতারণা করে িছ? পয়সা কাঁময়ে দোশ ভদ্রলোকেদের কিছ ইংরোঁজ 
বলা ও একাঁধক রমণীসঙ্গ যেন আভজাত্যের প্রতীক হয়েছে + হাটে-বাজারে, 
আদালতে-আঁপিসে িথচা, শঠতা, ঘষ ও জুয়াচারই বুদ্ধিমান ও ভাগ্যবানাদের 
গুণপনায় পাঁরণত হয়েছে । এ সবই পচনশশল সামন্ততান্দিক ব্যবস্থার সঙ্গে, 
গুঁপাঁনবোশক বূজেয়া ভাবাদশের ষোগসাজসে গড়া সমাজের "ওয়েজ অব 
লাইফ' বা সংত্কাত। 

আজ এই নয়া-উপাঁনবেশবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী ইয়াঁঙ্ক কালচারের 
স্তরে এ ভক্টোরও নৈতিকতাও অচল । এর লক্ষণগঠীল হলঃ অবাধ 
বাজারের হবশ্যাপনা, খঃল ড্রাগ হ্যাঁবট, নারীধর্ধণ, আত্মহনন, রহস্য-রোমাণ 
সারজ, সংপারগ্যান, নৈরাশ্য, নৈরাজ্য ও সমাজবিরোধণ প্রবণতাগমীলকে 
গৌরবান্বত করা. ব্যাপক প্রচার মাধ্যমে ম্যাস-কালচার-এ পাঁরণত করা, 
সাঁইবাবা-জ্যোতষঈ-সংপারম্যান-এর কাছে 'বজ্ঞানের ব্যর্থতা দেখানো ইত্যাদি 
মনস্তাঁত্বঁক যহদ্ধের ঢালাও কারবার । লক্ষণীয় যে, এইসব অবক্ষয় 
প্রবণতার রাহমগ্রাসে যঃবসমাজের সঙ্গে শশহরাও বাদ পড়ছে না। প্রশ্নটা 
মধ্যাবত্ত বাদ্ধজীবীদের মনে অন্ধকারের হতোশ-লাগা নয়, বোঁশ মারাত্মক 
বুজেয়া নৈতিকতার অর্থলোভ, আত্মকৌন্দ্ুকত। ও স্বার্থান্ধতা শ্রমিকশ্রেণীর 
বড় অংশকেও কলুষত করছে । এখনো অর্থনগীতিবাদী ঝোঁক ট্রেড ইউনিয়ন 
আন্দোলনে থাকায় তাঁদের অনেককেই পোঁট বুজেয়া অহামিকা ও রক্ষণশশলতার 
জাল থেকে বোরয়ে আসতে দিচ্ছে না। তাঁরা অনেকেই গ্রামে জমি থাকলে 
ব্গয়ি বা জীমতে কাজের ননরাপত্তা স্থাপনে, জনাঁশক্ষার কর্মসীচকে বাধা 
শদচ্ছে, ও জাত-পাতের 'নগ্রহে মদত 'দচ্ছে। 

অসমাপ্ত গরণতান্রিক বিপ্লবের ফাঁক. [দিয়ে বৃজেয়া জামদারদের রান্ট্রফন্ত 


১১৮ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


শ্রীমক-কৃষক মধ্যাবত্তদের এইভাবে কলযীষত করছে, আঁজত মূল্যবোধগ্ালকে 
পর্য্তি ম্ছে দিচ্ছে । নিজেরাও যেমন দ্রুত নেমে যাচ্ছে, জনগণকেও তৈমনি 
আরও বিচ্ছিত্ন ও বিকৃত করতে সব রকম চেষ্টা চাঁলয়ে নিজেদের 'সাংস্কাতিক' 
পাহারা মজবুত করছে । আজ গণতাঁণ্ৰক সংস্কৃতির সংগ্রাম এই কারণেই 
আমাদের জাতীয় প্রশ্ন । একাঁদকে সামন্তবাদর্ অবশেবের রক্ষণশীল প্রভাব, 
অপরদিকে ক্ষায়ফু প্াঁজবাদের অবক্ষয়ী ভাবধারার প্রভাব--এই দ্বিমুখী 
আব্রমণকে প্রাতিহত করে গণতান্তক ও মানাঁবক মূল্যবোধের প্রসার ঘটাতে 
না পারলে প্রলেতারিও বিপ্রবী সংস্কীতির জন্য সচেতনতার 'ভাত্ত রাঁচিত 
হতে পারে না। এ কথা ঠিক, সমাজে যে সব বস্তুগত ও ভাবগত 'বাচ্ছন্নতা 
রয়েছে তাতে স্বভাবতই এঁ সব অবক্ষয়* প্রবণতার প্রাধান্য থাকবে, আরও 
বাড়বে । অথ কম 2 অর্থাৎ সমাজের অর্থব্যবস্থার বা উৎপাদন সম্পকে'র 
পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রতিফলনই যাঁদ সংস্কৃতি হয়, তবে এই রকম সমাজে 
সুস্থ সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামে ফয়দা কসের 2 সমাজটা বদলালেই তো নত্বন 
সংস্কীতি ও তার মূল্যবোধের জন্ম ও ?বকাশ হবে । 

এইখানেই কয়েকটি গ্রুহ্বপূর্ণ বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার £ 

১. সংস্কৃতি অর্থনৌতিক 'ভীত্তর উপাঁরথাক হলেও ঠএটো জগন্নাথ বা 
'নাক্কয় ছায়া নয়। 


২. সামাজিক 1ভীত্ত ও তার পেয়াদা পারষদদের অবস্থান সব সময়ে 
সমান্তরাল ও দ্বন্দ্হীন থাকে না । অর্থ যুগে যুগে প্রাতাট সমাজে প্রত্যেক 
জাতির ইীতিহাসেই ইতি-নোতির, পাঁড়ন-প্রাতিবাদের ও 'স্থতি-গাতির পারস্পারক 
সংঘাত প্রাক্রয়া চলেছে বলেই মানবসভ্যতার ?বকাশ হয়েছে-বর্বর বা আদম 
সাম্যবাদী যুগ থেকে সভ্যতার যুগে, দাস যুগে, সামন্ত যৃগে, ধনতন্তের যুগে 
ও সমাজতন্ব্ের যাগ । 

৩. সংস্কীত কেবলই কাঁবতা, গল্প-উপন্যাস, নূত্যগীত বা নাট) + চিত্র ও 
ভাকর্য ইত্যাঁদ হদয়াগত উন্মেষ নয়, এর সঙ্গে শ্রম বাঁদ্ধ ও দক্ষতা সমগ্র 
সূম্টিকমই যৃত্ত। 

৪. শিক্ষা আনে চেতনা, যা 'ীবপ্লবী পাঁরবর্তনের পৃবশর্ত। অর্থাৎ 
1শক্ষাই হল সংস্কৃতি, যার প্রীক্ুয়া বর্বর য্‌গেও ছিল (মাটির পাব, গুহাচিন্র, 
পাথরের হাতিয়ার) । আসলে শ্রম ও শিক্ষার যৌথ ভীমকার বিকাশ ঘাঁটয়ে 
মানূষ শহধ; সভ্যতার যুগে আসো, তার ক্রমাবকাশে সংস্কাঁতির ভূমিকাও, 
গুরুত্বপূর্ণ । ফ্রেডোরখ এক্ষেলস ম্টাকনবর্থকে লেখা এক চিঠিতে ব্যাখ্যা 


ংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি ১১১৯ 


করে বলছেন-“রাজনীত, আইন, দর্শন, ধম” সাহত্য, নন্দনতত্ ইত্যাদর 
1বকাশধারা অর্থনৈতিক [বকাশের উপরই নির্ভরশীল, কিন্তু এরা পরস্পরের 
উপর, সেই সঙ্ষে অথন্নাতিক ভীত্তর উপরও প্রভাব "বস্তার করে । এ কথা 
অ।দৌ ঠিক নর যে অর্থনোৌতিক অবথানই একনান্র কারণ এবং একাই সাঁকয় । 
বরং বলা চলে অর্থনোতিক প্রয়োজনকে 'ভাত্তি করে নানামুখী 'ক্রিয়া-প্রাতী কুয়া 
চলে, আর অর্থনোতিক প্রয়োজনই শেষপর্যন্ত নিজেকে প্রাতষ্ঠা করে ॥” 

সমাজের বিকাশে প্রয়োজনীয় কাজের তাঁগদটাই বড় কথা । এই থেকেই 
মানব নতুন ধারণা পদ্ধাত ও মতবাদ গড়ে তোলে' যা দিয়ে পরোন ও 
প্রেচালত বাধা দূর কারে এাগয়ে যায় জনগণকে সচেতন ও সংগাঁঠত কারে 
ক্ষায়ষ্ প্রথা ও ভাবধারাগ্ঠীলকে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরাস্ত করে । 

ডে. িশল্প-সংকীত মানুষকে তৃপ্ত দেয়, আনন্দ দের. গাল ব্যান্তগত 
র:চর ব্যাপার, সবার জন্য নয় ইত্যাঁদ কথা চাল; হয়েছে বুক্জার়ারা সমাজে 
কায়েম হবার পর থেকেই । অথাৎ যে বজেয়ারা সাম্তযগের বেশ কিছু 
আধার রেখেই বকব্যে ও ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লাবক পারবর্তন আনালা বিব- 
সভ্যতর ইতিহাসে, সেই তারাই আইন, ধর্মদর্শন” বিজ্ঞান ও শিল্পকলার 
অঙ্গসজ্জা ও মর্মবতুকে এমনভাবে গড়ে নিল যাতে তার ?নজব অর্থব্যবথারই 
প্রহরাগার মজবুত হয়। 

এই সঙ্গে এটাও ঠিক, বৃজেয়ারা উৎপাদনের পদ্ধতি ও উপকরণের 
আঁবিরাম পাঁরবর্তন না ঘাঁটয়ে বাঁচতে পারে না। এরই কারণে অন্তরঙ্গ ও 
বাহরঙ্গ সংকট-সংঘাতের আবতৈ” পড়ে অবিরাম সংকূতির পোশাক-পাঁরচ্ছদ 
ও কলাকৌশল বদল নেয় আত্মরক্ষারই প্রয়োজনে ৷ সাভে্শন্তস-সেক্সপীয়ার- 
ইবসেন থেকে আয়ানেস্বেম বেকেট-জয়েসে এবং বেকন থেকে বার্কলে-ব্যালে- 
ন্টাইনে আসতে হয় এই কারণেই । এটাই বুজেয়াদের দ্রাজোড । কাল 
মার্কস তাঁর এইটিনৃথ ব্রুমেরার অব লুই বোনাপার্টিতে অপূর্ব কাব্যময় 
ভাষায় বলছেন-_“অতাঁতের স্মাজ মৃত মুখগ্যাীলর এীতহ্য জী?বতদের 
মাপ্তচ্কে রাত্রির দ্‌ঃস্বপ্নের মত চেপে থাকে এবং তখনই তারা গনজেদের সঙ্গে 
অন্য সবাঁকছন্কেই বৈপ্লাবক প্রবাহের মধ্যে নিয়ে আসার চেস্টা করে অভূতপূর্ব 
কিছ, সাঁষ্টর চেঙ্ট( করে এবং সেই সংকটের মূহমরতেই তারা বাস্তবতার সঙ্গে 
অতীতের সমন্ত চরিত্র বা উপাদানগ্যালকে যেন মল্রবলে নিজেদের সেবায় 
নিষুন্ত করে-_-তাদের নাম, তাদের পোশাক-পাঁরচ্ছদ এবং রণধ্বানগালিকেও 
অনুকরণ করার চেস্টা করে"*"উনীবংশ শতাব্দীর বিপ্লব মূতকে অবশ্যই 


১২০ সাহিত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


সমাঁধস্থ করবে । আগে যেখানে বন্তব্য আধারকে আঁতক্লম করেছিল, আজ 
সেখানে আধার বন্তব্যকে ছাপিয়ে বাবে ।” 

এই স্তর পঁজবাদী ব্যবথার চুড়ান্ত অবক্ষয়? স্তর সাম্রাজ্যবাদ । এই 
স্তরে বি*ব-বাজারের দখল কায়েম করতে পারমাণাবক যুদ্ধের প্রয়োজনে 'বিজ্ঞান- 
প্রযযীন্তর বিপুল ও গভীরতর বিকাশ আঁনবার্য হয়েছে, যার দাঁবতে শ্রীমৰ- 
শ্রেণীর সংখ্যা ও শিক্ষাগত যোগ্যতার বিকাশও ঘটাতে বাধ্য হয়েছে । যে 
প:জবাদী সভ্যতার বুকের উপর দাঁড়িয়ে একাঁদন 1দদেরো-উলস্টর-রবীন্দ্রনাথ 
প্রমুখ মনীঝীরা বলোছলেন- শ্রমজীবীদের অন্্রতাই শাসকদের শোষণ ও 
প্রতারণার মূল শান্ত, সেই পাজবাদের চুড়ান্ত স্তরে-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী 
ক্ষুধার মুখোম্যাখ দাঁড়য়ে লৌননও দপ্ত ীব্বাসে ঘোষণা করেছেন 
তোমাদেরই আধার তোমাদের বক্তব্যকে ছাঁড়য়ে যাচ্ছে" সেই পাঁরবাঁতিত 
আধার থেকে জেগে উঠেছে নতুন শন্তি নতুন বন্তব্য যা আবার নতুন 
আধারের জন্ম দেবেই। রুশ শিক্ষাবিদ কালিনিন বজেয়া শিক্ষা- 

ংস্কাতির এই দ্বন্দ্াটকে ব্যাখ্যা কর বলছেন--বূজৌঁয়ারা চায় শ্রীমক 

কৃষক কোন প্রতিবাদ না করে দাসান;দাস হয়ে শোষণের সব বোঝা বহন 
করূক। তাই গোড়া থেকেই তাদের মধ্যে কোন উদ্যন ও সাহস সণ্টারক 
সংস্কাত প্রচার থেকে বিরত থেকেছে সেই রকন শিক্ষা থেকে দুরেই রেখেছে । 
কারণ অজ্ঞান ও দ;দশাগ্রস্ত লোককে বাগে রাখা সহজ কিন্ত এই ধরণের 
লোক 'দয়ে তো যাদ্ধ জয় হয় না। প্রা্থমক কিছ; জ্ঞান-বাদ্ধ না দিলে 
তো তাদের ফন্র ও অস্ত্র চালানোয় উৎসাহত করা যাবে না। একাঁদকে 
যন্ত্রপাতির উন্নাত, যঘ্ধাস্তর প্রাতযোগিতা, অপরাদকে শক্ষা-সংস্কীতির সঃযোগ- 
লাভের জন্য শ্রীমক-ক্‌ষকদের আঁধকারের সংগ্রাম ব্‌জেয়াশ্রেণীকে বাধ্য 
করে তাদের ফিছ জ্ঞান-ব্ান্ধ দেবার ব্যবস্থা করতে । পাশাপাশি আগ্রাসী 
যুদ্ধের প্রয়োজনে তাদের মধ্যে দূঢ়তা, সাহস ও অন্যান্য গুণের বিকাশ 
ঘটাতেও তারা বাধ্য হয়, যা শেষপর্যন্ত বূজেয়াদের পক্ষেই বিপম্জনক |” 

এই “বপদ্জনক+ এীতিহাঁসিক ঘটনাই ১৯১৭ সালের রুশন্য সমাজ- 
তান্ত্রিক বপ্লব। পচনশীল বর্বর ব;জেয়াদের পক্ষে যা বিপজ্জনক, বিশ্বের 
শ্রমজীবী, বিবেকী ও গণতান্রিক জনগণের পক্ষে তা আশীবদি । 

িশ্বসভ্যতার এই পর্বে কোন জাতি সাম্রাজ্যবাদী রাহগ্রাস (বিশ্বযুদ্ধ ও 
ও ফ্যাঁসবাদ যার বাঁচার হাতিয়ার) এবং সমাজতান্দিক উত্তরণের চাঁহদার 
বাইরে থাকতে পারে না। এই পর্বের দ্বন্দবগনীলই শ্রামকশ্রেণীকে বিপ্লবী 
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সংগ্রামগীলর পথে নিয়ে গিয়ে, প্যরোন রাষ্ট্রফন্ত্র কেবল দখল করতেই নয়, 
তাকে সমূলে উচ্ছেদ ক'রে, অর্থাৎ জমিদার-ধাঁনক শ্রেণীর হাত থেকে 
উৎপাদনের উপায় ও হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে সেগঠীল সমাজতাল্নিক সম্পাত্তিতে 
রুপান্তারত করার ঈদকে নিয়ে গেছে । এইভাবেই নভেম্বর বিপ্লব সারা বিশ্বে 
নতুন দ্যানয়ার স্ন্ট ও সূচনা করল, যা বিশ্বের ইতিহাসে অভূতপূর্ব 
আনবাধ” এীতহাসিক সত্য ৷ 

বলা বাহ্‌ল্য, বনিগনাদের লড়াই আর উপাঁরথাক বা সংস্কৃতির লড়াই 
।বাচ্ছশ্র নয় । হয়ত কখনও কোন দেশে একটা অপরটার চেয়ে এাঁগয়ে বা 
ছয়ে থাকে । কন্তু পরস্পর পুষ্ট ও শাক্তশালী হয় তখনই যখন 
দ:ট ধারাই সমান্তরাল থেকে একে অপরকে প্রভাঁবত করতে করতে 
এগিয়ে যায়। 

এই বিপ্লব আমাদের শাখয়েছে, সামত বুজেয়া যুখের শাসকরা 
শ্রমজীবী মানুষকে যে িবপল সাংস্কৃতিক অতাঁত থেকে বাত বিচ্ছিতর 
রেখোঁছল সেই অতাঁত এীতিহ্যকে পূর্ণ উদ্যমে ও স্বাঁধকার নোধেই অর্জন 
করতে হবে । অবশ্য তার মানে এই নয় যে অতাঁতের জঞ্জালগখলকেও 
গ্রহণ করতে হবে । ফ্েডোরখ এঙ্গেলস তাঁর 'এ্যাণ্ট ডুরং”এ এ মহা 
পণ্ডিতটির “অতাঁত মুছে ফেলার” ও “সমস্ত ধর্মকে 'নাষদ্ধ” করার আত-বাম 
তত্বকে জোর এক হাত নিয়েছেন। 'প্রলেতারও সংস্কৃতি আকাশ থেকে 
নেমে আসে না* বলে বারবার মতাদর্শগত সংগ্রাম করতে হয়েছে বিপ্লবোত্তর 
সোভিয়েত দেশে ও চীনে । 

সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ী ব্‌জেয়াদের আর দেবার কিছ 
নেই । তাদের অবক্ষয়ী নোতিবাচক প্রভাব তাদের নিজেদের দেশে, সমাজ- 
তাঁন্িক দেশে এবং আমাদের মত নয়া-ওপাঁনবোৌশক দেশে সদা-সক্রিয় । কিন্ত 
আমরা তো এ কথাও ভুলতে পার না যে, আজ এ সাম্রাজ্যবাদী দেশের 
জনগ্বণের উপর, আমাদের মত দেশগ্াঁলর উপর সমাজতান্তিক সংস্কৃতির 
মতাদর্শগত প্রভাবও নিঁক্ষয় নয়। বরংতা দিনে দনে বাড়ছে । এ সব 
পশ্চিমী দেশে, খোদ মার্কন মুলল;কে নিউদ্রন বোমার বিরদ্ধে, অর্থনপাতর 
সামারকীকরণের বিরুদ্ধে, মূল্যবৃদ্ধি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে যে লক্ষ লক্ষ 
শ্রমজীবী ও গববেকী মানুষের প্রাতিবাদী কণ্ঠ ধানত হচ্ছে তা আর বারব7স- 
এর “লে ফু অথবা চার্ল চ্যাপ্পালনের “গ্রেট ডিকটেটর? ও “মডার্ন টাইমৃস'-এর 
মহান উত্তরাধিকার । 


১২২ সাহত্য সংস্কৃতির নানাদিক 


পুনম্চ ৪ 


যে সমাজের ভৎ ব্যান্তগ্রত মালিকানায় মুনাফাকামী পণ্যোৎপাদনের উপর 
গড়ে উঠেছে' সেই সমাজে ব্যান্তর আতঙ্ক, আত্মসংখ, বিচ্ছিশ্রতা ও দ্বন্দই হল 
প্রচালত মতাদর্শ । এরই উপর শাখা-প্রশাখায় ফুটে ওঠে শিল্প-সাহত্য ও 
সংস্কৃতি-ভাবনার লালন-পালন। আবার এরই মধ্যেকার বিরোধ-সংঘাত ও. 
গণতান্তিক মূল্যবোধগনীলকে উস্কে দেবার বা এখিয়ে নিয়ে যাবার মত শজ্পস- 
সাহীত্যিক-ীবজ্ঞনী-দার্শীনকদের প্রাচুর্য না থাকলেও, অভাব যে কোন যুগেই 
হয় না, এটাও এীতিহাসিক সত্য । 

আজ বিশ্ব-সভ্যতায় মরণোন্মখ প:ঁজবাদের সাম্রাজ্যবাদী ঘুগও যেমন 
বাস্তব, তেমনি সমাজতন্ত্রের উত্তরণমুখীনতা ও খনর্মণের ঘটনাও বাহব সত্য । 
তব; স্মরণ রাখা দরকার, সমাজ-বকাশের স্তর অনহযায়ী প্রাতাট দেশের 1ীনজস্ব 
জাতাঁয় ইতিহাস ও বোঁশন্ট্যের 'নারখেই সংস্কতর স্বাস্থ্া ও তার রোশের 
চেহারা-চরিত্র নির্ণয়ের দায়ত্ব পালন করতে হবে । 

সম্প্রীতি অপসংস্কণতকে চিহৃত করা বা সংজ্ঞা নির্ণয় সম্পর্কে কিছ 
স্বাস্থ্যকর বিতকের অবতারণা হয়েছে । একাংশ বলেন, সাম্রাজ্যবাদী বা নরা 
ওপাঁনবৌশক যৌনসর্বস্ব এ্যান্ট-কালচারকেই অপসংস্কাতি বলাই ঠিক । 
কিন্তু এই সংজ্ঞায় অতি-সরলীকরণের সম্ভাবনা থেকে যায়। কোন অংশ 
বলেন, যেখানেই 'বাচ্ছ্লতা সেখানেই অবক্ষয় বা অপসংকৃতির চোরাবাঁল । 
এটি আবার আঁতব্যাপ্ত সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে । যবে থেকে মানুষের সমাজে 
শ্রমাবভাগ হয়েছে তবে থেকেই এই শবচ্ছি্রতার (81160910107) জন্ম ও 
বিস্তার হয়েছে | এই প্রম্নটা সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক এবং তজ্জাঁনত 
সাংস্কীতক সংকটের প্রশ্ন । তাছাড়া 'বাচ্ছশ্রতার ফাঁক শুধ; বেনো জলেই 
ভরে না, সমাজ-সংসারের দ্বন্দষমূলক নিয়মে, পারমাণে সামান্য হলেও হাতি 
বাচক গণতান্ত্রক উপাদানের গ্রণ্গত শান্ত থেকে যায়ই । 

বর্তমান এীতহাসিক স্তরে আমাদের দেশে সংস্কৃতি ও অপসংস্কাতির 
প্রঃ“নকে যাঁদ এইভাবে বিচারে আঁন- সমাজে উৎপাদনের অগ্রগাতর পক্ষে 
এবং গ্রণতান্তক মূল্যবোধ ও কর্মসূচীর পক্ষে যা সহায়ক শান্ত তাকে 
বলবো সংস্কৃতি ও তার 1বরোধা নোতিবাচক শান্তগালকে বলবো অপ- 
সংস্কীতি বা সংস্কীতর অবক্ষয় তবেই বর্তমান এীতিহাঁসক ও জাতীয় স্তরের 
প্রশ্থাত আন্দোলনে সাঁঠিক উদ্দীপক যোগ্ানো যায় ৷ যাঁদ অপসংস্কীতকে শুধুই 
নয়া ওপাঁনবেশিক যৌনসবর্্ব “মাস কালচার' বলে 'চাঁহত কার, তবে তো 
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এই 'সদ্ধান্তে আসতে হয় যাহা নয়া ওপাঁনবোৌশক যৌনাত্মক 'থ্যান্ট 
কালচার+ নহে তাহাই সংস্কীতি ! এ তো আমাদের মত অসমাপ্ত গণতা ন্ত্রক 
বপ্রবের সমাজে, মধ্যযুগীয় কু-সংসকারে আচ্ছত্ন ৪২ শতাংশ দারিদ্র সীমার 
নিচে থাকা সমসংখ্যক নিরক্ষর জনগণের দেশে মারাত্মক সিদ্ধান্ত ! 

যে অপসংস্কীতি উন্নত পাঁশ্চমী দেশে ও পশ্চিমী প্রভাঁবত তৃতাঁয় 
দ্াীনয়ার দেশগহীলতে "সমাজতন্বের বিকল্প” হিসাবে চাল হয়েছে, সেইগযাীল 
আমাদের দেশের বাস্তব পারাস্থিতিতে কতট্‌কু অণ্চল এবং কত মানমযর 
মনোভৃম গ্রাস করার মাধ্যম পায় 2 অর্থাৎ এসব প্রচারের জন্য যে উন্নত 
বজ্ঞান-প্রযযীন্তর প্রয়োজন, তার কতটা আমাদের দেশে ছড়াতে পেরেছে : 
তার মানে অবশ্যই এটা নয় যে. যতটা সামান্য অংশেই এর কুখীসত বিভৎসভার 
সণ্টার হয়েছে এবং হয়ে চলেছে, সেই অংশের ক্ষয় ও পচনকে লঘু করে দেখতে 
হবে। তাছাড়া এটাও ব্যাঝ' সাম্রাজ্যবাদী বৃজেয়ারা তাদের নতুন নতুন 
বাজার দেশগ্ীলতে পধাঁজ ও গমের সঙ্গে ফজ্ম-টেলিভিসনের মাধ্যমে সবরকম 
মূল্যবোধহননতার ধ্যান-ধারণা ছড়াতেও সচেষ্ট । কারণ তারা জানে, ইস্কুল 
বসানোর চেয়ে এইসব অপসংস্কৃতি ছড়ালে মুনাফা ও বিভ্রান্ত গণমন দংটোরই 
গ্যারাণ্টি হয় ! 

তাদেরও লক্ষ্য জনগণ । গণমনকে 'বাচ্ছল্নতা, হতাশা ও মূল্যবোধ- 
হানতার নেশায় বধ্দ ও ভোঁতা করার উদ্দেশোই তারা 'বজ্ঞানপ্রয 'ক্তর 
অত্যাধ্ধানক গণমাধ্যগ্ীলকে কাজে লাগায় । এই.স্তরের বিশ্বপহীজবাদী 
মালক-গোমস্তারা “আপাঁন আচারি ধর্ম সবারে শিখায় ॥, 

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হয ব্যদ্ধজশীবা লেখক (যাঁদের অনেকেই 
বামপন্থী বলে পাঁরাঁচত) মনে করেন- বুজেয়াশ্রেণী ও তাদের পদলেহীরা 
যখন পচে যাচ্ছে, নম্ট হচ্ছে যাক না! তারা যতই পঁডমরালাইজড” হয় 
ততই তো জনগণের পক্ষে ভাল । সামন্তষ্‌ণে যেমন লর্ভ-নাইটরা নিজেরা 
বারাঙ্গনা ভবনে যেত, ব্যাঁভিচারে নম্ট হোত; তৈমনি অস্টাদশ-উাঁনশ 
শতকের প্রথমাধ্ণ পযন্ততও বজেয়ারা কেবল নিজেরাই ন্ট হয়েছে, জন- 
গণকে ততটা জড়াতে পারোন । কিন্তু আজ এই নয়া-উপাঁনবেশবাদণ স্তরে 
ক্ষার়ষ বুজেয়ারা নিজেদের সঙ্গে জনগণকে 1নয়েই তলিরে যেতে চায় । এই 
তাঁলয়ে যাওয়া বা ক্ষয়ে যাওয়াটাই তাদের পশজ ও মৃনাফার পাহারাদারী | 

তব; মাত্রার 1হসাবটা মাথায় রেখেই স্বীকার করতে হবে, উন্নত 
বুজেয়া সমাজে এই ধরণের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের ঘটনার সঙ্গে আজও বশ্রম 


১২৪ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


শাসিত মধ্যযগীয় উৎপাদন পদ্ধাতিতে অভ্যস্ত দঃসহ দাঁরদ্রু ও 'িনরক্ষতার 
কালগ্রাসে অসহায় ভারতীয় জনগণের মধ্যে বূজেয়াদের এই বিশেষ ভূমিকার 
কতটা তুলনা চলে, এ 'নয়ে অবশ্যই প্র*্ন উঠতে পারে । 

আপাতদযঘ্টতে সাম্রাজ্যবাদী বূজেয়াদের বিজ্ঞানীবরোধিতার কথা 
স্বাবরোধী মনে হতে পারে ৷ যে স্তরে উৎপাদনের আঁবরাম পাঁরবর্তন ঘাঁটয়ে 
বিজ্ঞান প্রযযাত্তর দুর্গ তৈরী করছে সেখানে আবার 'বজ্ঞানাবরোঁধতা কিসের 2 
আসলে সাম্রাজ্যবাদীরা 1বজ্ঞান প্রযণীন্তর মাধ্যমেই বিজ্ঞানের [বকীতি ঘটাতে 
চাইছে এবং মানঃষকে বিজ্ঞানাবমখ করে 'বজ্ঞান প্রয্যান্তর মেোোলক আঁধকার 
সম্পকে উদাসীন ও ভোঁতা করে রাখতে সদাপ্রয়াসী । বজৌঁয়ারা শ্রামকের 
শ্রমটাকে নচ্ছে, যন্তের যন্ত্রীটাকে 'নচ্ছে, কতু শ্রামক বা ফত্ীর মানুষটাকে 
বা ঘনযষ্যহাকে ছে'টেকেটে বা বিকৃত করে দিয়ে চলেছে সমানে । এইভাবে 
তারা বিজ্ঞান প্রযক্তর সামাজকীকরণের দ্বন্দ; থেকে বাঁচার রাস্তা ?নয়তই 
বদলাচ্ছে । তারা জনগণের ঘরে ঘরে, বিজ্ঞান প্রযযন্তর মাধ্যমে বা আধারে 
অপসংস্কীতর চোলাই পোছে দিতে চাপ্প, িন্তু বিজ্ঞান প্রষ্যান্তর আঁধকারটা 
নয়। জনগণ যাঁদ প্রকৃতি ও সমাজ [বজ্ঞানের আঁধকারে নিজেদেরকে এবং 
তারই উত্তরাঁধকারে ভাঁবধ্যং প্রজন্মকে ফ্যীন্ত ও মূল্যবোধের দুর্গে পাঁরণত 
করতে পারে, তবে ক আর এ সব যৌনাঁবকীতির অন্ধ তামীসকতা, আতি- 
লোৌকক শান্তীনভ্রতা বা পাঁরবর্তন মুখতার চোলাই 'দয়ে মানুষকেও 
হুইল পিম্টন বা সাকসের ক্লাউনে পাঁরণত করা যায় ? 

আসলে যৌনাঁবকতি* খন ধৰ্ধণের এ্যাণ্ট-কালচারটা হল 'পাসং 
ফ্যাশন | কন্তু এর আধার হিসাবে বিজ্ঞানবোধহাীঁন কছু বিজ্ঞানী ও 
এাতহ্যবোধহীন কছ 1শল্পী-সাহাত্যক, আর ব্যাপকভাবে জৈব প্রয়োজন- 
সব“স্ব যান্দ্িক শ্রমজীবী বানাতে লাগাতার প্রয়াস চালিয়েছে । ওরা জানে 
বজ্ঞান প্রযযীন্তর “সামাজিকীকরণ” ছাড়া ব্যাপকভাবে এ্যান্টি-কালচারও ছড়ানো 
যায় না। তাই অতাঁতের সবরকম ইতিবাচক এীতিহ্য, সমাজ-সংসারের সবরকম 
গণতান্তিক ও মানাঁবক উপাদানগনীলকে উচ্ছেদ করে তবেই মানৃষ-দান্টর হাত 
থেকে বিজ্ঞান প্রয্ান্তর আধ্বানকতম আ'বস্কারকে গড়ে নিচ্ছে, একচোঁটয়া 
মালিকানায় আগলে রাখছে । সংক্ষেপে ও সহজ করে বললে এই রকম 
দাঁড়ায় 8 গাঁয়ের মজুর ঘরামরা ইস্কুল বানয়ে চ্ছে আর তাদের ঘরের 
ছেলেমেয়েদের কী শেখানো হবে সেটা ঠিক করবে জাঁমদারের নায়েব- 
পূর্তরা । 


ংস্কীতি ও অপসংস্কীত ১২৫ 


আজ পাঁশ্চমী বজেয়া সমাজে প্রায় ঘরে ঘরে টোঁলভিসন । লক্ষ লক্ষ 
শ্রীমক ও প্রযাান্তাবদ এই রকম গণ-মাধ্যমের ম্রষ্টা। অথচ তাতে দেখানো 
হচ্ছে শেক, ক্যাবারে, খৃন-্ধ্ষণ' অলৌকিক নায়কের বিচিন্র বীরত্ব, যৌন- 
[বকারের স্নায়যরোগীদের প্রাতি সমবেদনা, নগ্ন নারীদেহের বেসাতি এইসব | 
কা করে সম্ভব হচ্ছে? অবশ্যই গোটা জাঁতর আঁধকাংশ মানুষের চিন্তা- 
চেতনার শিরায় শিরায় ঘ্‌ন ধারয়ে দেওয়া হয়েছে ! এমনাক আজ ডারউইন- 
বাদের মধ্যে, অণুশীবজ্ঞানের মধ্যেও সক্ষম আধ্যাত্বকতার তত্ব ঢ্বীকয়ে 
দবজ্ঞানের প্রাতি, বস্তুবান্দের প্রীতি সমস্ত মূলাবোধের ক্ষয়রোগ ধরানো চলছে । 
এই ঘটনা প্রায় একশ বছর আগে থেকেই চলছে । দুনিয়া বদলের মহান দর্শন 
“কমিউানষ্ট ম্যানিফেস্টো+ (১৮৪৮) প্রকাশের সময় পাশাপাশি 'থীশ্চান সমাজ- 
তন্ধবাদ? বানানো হয়োছিল, বেকনের পাশে বস্তুবাদের আদল রেখে বার্কলের 
ভাববাদী দর্শন চাল;র চেঞ্টা হয়েছে । যে সময়ে জেমস জিনস প্রমূখ 
ভাববাদীরা 'বজ্ঞান ও বস্তুবাদকে গৌণ করে মনকেই বস্তুজগ্তের স্রজ্টা বলে 
ব্যাখ্যা [দচ্ছেন, সেই সময়ে লৌনন তাঁর “বস্তুবাদ ও আঁভজ্ঞতাবাদী সমালোচনা, 
গ্রন্থে (১৯০৮) বন্তুর সীমা অতিকান্তি ববর্তনের মহান ভূমিকা তুলে 
ধরেছেন এবং এ রকম বিজ্ঞনাবমূখ আধ্যাত্মিক প্রবণতা সম্পর্কে সাবধান 
করে ১৯২৪ সালে লেখা এক পত্রে পোঁককে বলেন-“আদশেরি পোশাকে 
সবরকম মন ভোলানো সাজের সুক্ষ আধ্যাত্মিকতার ধারণা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ 
পাপ? দনাংরাঁম। ধূতাঁমি' হিংসার সংক্রমণ জনগণ সহজে বুঝতে পারেন 
এবং এই শেষেরগ্ীল প্রথমোক্ত অপেক্ষা কম বিপজ্জনক 1” বলবাহ্‌ল্য, 
সামন্ততান্রক মোটা দাগের পুরোহততন্ত্ের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীদের সুক্ষ 
আধ্যাতকতার পার্থক্য করতেই “মন ভোলানো সাজ?-এর প্রশন এনেছেন । 
তাছাড়া “মোটা দাগ? ও সংক্ষয়তার মান্রাগত পার্থক্য করতেই বুজেয়া নোংরামি 
ও সংক্ষয় আধ্যাত্বকতার তুলনা করেছেন । বজেঁয়া নোংরাঁম ও 'হংসাকে 
আদৌ লঘ; করেন নি! 

প্রুসঙ্গতঃ একটি বিষয়ের প্রাতি দুম্টি আকর্ষণ করতে চাই । আজ নয়া- 
উপ্পানবেশবাদীরা দেশে বিদেশে বিজ্ঞান প্রষযীন্তর ব্যাপক ব্যবহারের মধ্যে 
নঅবক্ষয়ী গ্ণ-সংস্কাঁতি র প্রচার চালাচ্ছে বলে অথবা বিজ্ঞানের মধ্যে সুক্ষ 
আধ্যাত্বকতার ধ:রণা ঢ়াকয়ে দিচ্ছে বলে সমাজ-প্রশ্থীতমূখী গণতান্ত্িক মানুষ 
যেন কখনোই বিজ্ঞান প্রধ্যন্তির নবনব আবিষ্কার ও পুল উপকরণগীলর 
পিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা না করে বা বিজ্ঞান প্রযান্ত সম্পর্কে অনীহার 


১২৬ সাঁহত্য সংস্কীতির নানাঁদক 


শিকারে পাঁরণত না হয়ঃ এটা দেখাও সম্ছে সংস্কীতি আন্দোলনের একটি 
মূল্যবান দিক । ্‌ 

আজ বিজ্ঞানমূখীনতার অর্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে মানবতা ও গণতান্ত্রিক 
মূল্যবোধকে এক করে বৈজ্ঞাঁনক দৃষ্টিকোণ অর্জন করা । এমনই সমাজ- 
1বকাশের স্তরে আজ যাঁদ কেউ “সমাজতান্ত্রিক সাহত্য-সংস্কাীত” তেমন হচ্ছে 
না বলে বুক চাপড়ান তবে সেটাও এক ধরণের অবাস্তব সাংস্কৃতিক 'বাচ্ছ্ন- 
তার ক্ষাতিকর ঝোঁক । আমরা আজ সমাজতান্ঞিক সংস্কাতি চাই না (তা এখন 
হবারও নয়), সমাজতন্ত্র জন্য গণতন্ত্র প্রসার ও যুক্তিবাদী মানাঁবক মূলা- 
বোধের সিশড়গণল হাঁটতে চাই । এর জন্য ১৯০৫-১৩ সালে সাহত্য- 
সংস্কীতি সম্পর্কে লোৌননের লেখাগ্যাল বতমানে আমাদের সাঁহত্য-সংস্কাতি 
আন্দোলনের পক্ষে জোরালো আয়ুধ বলে মনে করি । বিপ্লবোত্তর সমাজের 
সাহত্য ও সাহত্যনীতির নাঁজর 'নারখ আমাদের বর্তমান গুরের প্রগাঁত 
সাহত্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে ঘোড়ার আগে গাঁড় জোড়ার মত 
তাজ্জব কাণ্ড হয়ে যাবে । 

এইসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হবে সমাজতান্ত্রিক 'শল্প-সাহিত্য, আর 


শিল্প-সাঁহত্যের ?বচারে সমাজতান্দ্রক বাস্তবতার তত্তের প্ররোগ এক জানিস 
নয় ॥ এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে ই. এম. এস নাম্ব্যাদীরপাদের শসলেক্‌টেড 


রাই?টংস' গ্রন্থের 'মার্কীসজ্‌ম এ্যান্ড এসখোঁটক-স+ প্রবন্ধাট এবং বতমান, 
প্রব্ধকার-সম্পাঁদত “সাহত্য শিল্প ভাবনা" গ্রন্থাট পাঠ করলে আগ্রহী পাঠক 
উপকৃত হবেন আশা কার । 


সুস্থ কিশোর মানসের সন্ধানে 


বাত্রাণ্ড রাসেল ইংলচ্ডের গ্রামার স্কুল পড়ুয়াদের ব্যান্তস্বাতন্বাদী 
“লট? ভদ্রলোক বলেছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ এদেশে 'ব্রাটশ শিক্ষার কাঠামোয় 
লালিত ভদ্রলোক ব্যাম্ধজীবীদের “তোতা-কাহনর কুশীলব বলেছেন । 
এই প্রচলিত প্রথাবদ্ধ 'বদ্যালয়ে একাঁট শশ; বড় হয়ে একজন “জাতীয়তাবাদী 
হতে পারে, রসায়ন, চিকিৎসা, দর্শন বা প্রাণী বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হতে পারে 
অথবা একজন ধর্মপ্রাণ নীতবাগীশও হতে পারে; কিন্তু প্রকৃত অর্থে 
1শাক্ষত হওয়া অন্য জানস। 

অক্সফোর্ড বিশ্বাবিদ্যালয়ের পাঁলাটক্যাল ওাঁরর অধ্যাপক ডেোঁভড 
সেলবোর্ণ ৪ঠা মার্চ ১৯৮২ সালে পদ স্টেটসম্যান? পান্িকায় রাঁচিত শিক্ষা ও 
ভাষার সম্পক" ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন-_ ভারতের সর্বনাশ করেছে পরা- 
ধীনতা। তার আর্ক রাজনোতিক সর্বনাশ শহধ নয়" তার সাংস্কাতিক 
সর্বনাশও ডেকে এনেছে । যে সব ভদ্রলোক বাজে ইংরেজী বলে তারা আমার 
কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন, নিজেদের সাংস্কৃতিক অন্ত মনে করেন। কল্তু 
যাঁরা আমার চেয়েও, ভাল ইংরেজী বলেন তাঁরা রঙবেরঙের পেখম ধরে 
রাজস্থানের ময়্‌রের মত নেচে বেড়ান । আর বাংলা (মাতৃভাষা) বাঁলয়ে 
ইতর দাঁডকাকদের দাবড়ে বাহারে ইংরেজী আকসেন্টের পেখম মেলে ঘরে 
বেড়ান পাঁটতে 1 

[শক্ষা বা সংস্কৃতির আঁধকার অর্জনের ঘটনা অনেকটা মানবদেহের স:বম 
1বকাশ প্রাক্রিয়ার মতোই ঘটনা । কোন একটা 'বশেষ অঙ্গের পেশী স্পস্ট বা 
জোরালো হলেই যেমন সহদেহা বা স্বাস্থ্যবান পুরুষ বলা যাবেনা, তেমাঁন 
আম রসায়নাবদ বা পদার্থাবদ, সঙ্গীতে রাঁচ নেই ১ অথবা 'আঁম ইতিহাসে 
1বশেবজ্ঞ_ নতত্তে, সৌরাঁবিজ্ঞানে বা নাট্যকলায় আকর্ষণ বোধ কারিনা + “আমি 
ভাল ইংরেজী জান, প্রাচীন ইীতহাস বা বিজ্ঞান বাঁঝ না? এরকম যাঁরা বলেন 
বা প্রচলিত "শক্ষা-ব্যবস্থার ছাঁচ যাঁদের দিয়ে এই রকম কথা বলায়, নিঃসন্দেহে 
তাঁদের শিক্ষা খাঁণ্ডিত, মানবব্যান্তত্বের গঠনেও তারা অসম্পূর্ণ । প্রকৃত 
শক্ষা কখনই যা কছঃ মানবিক তা থেকে বিচ্ছন্ধ হতে পারে না। এই 
প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নন্দনতাঁত্বক ও শিক্ষাবদ আনাতোল লহনাচারু্কি “অন 
এডুকেশন" গ্রন্থে বলেছেন একজন 'শাক্ষিত নাগ্থারক হওয়া মানে শহধূই কোন 


১২৮ সাহত্য সংস্কূতির নানাদক 


বিষয়ে দক্ষ বা বিশেষজ্ঞ হওয়া নয়, সেইসঙ্গে তাকে সামাজিক এীতিহ্য, মানব- 
সভাতার বিকাশে মানাঁবক শান্তগ্চলর অবদান, সমকালের পারিপাশ্বিক 
বাস্তবতা সম্পর্কে অনুভীতিশশল ও চেতনাসম্পশ্ল মানুষও হয়ে উঠতে হবে, 
বিশেষ ও সাধারণের সাঁম্মলনে যে এক্যতান, তার প্রাতাঁট এবং সামীগ্রক সঃর 
সম্পকে আগ্রহী ও স্পর্শকাতর হতে হবে । তবেই সেই দক্ষতা ও চেতনা- 
সণ্টারী শিক্ষাই সমাজ-পারবর্তনের সাংস্কাতিক হাঁতয়ার হয়ে উঠতে পারে । 
বহগে যুগে মানুষ প্রাকাতিক ও সামাজিক উপাদানগ্ীলকে ব্যক্তত্ের সবাঙ্গিণ 
উত্লয়নের কাজে ব্যবহার করেছে এবং 'শক্ষা-সংস্কীতির উন্নততর মানাবক 
এতহ্য সাঁম্ট করেছে । 

শিক্ষার অথই হল, ব্যান্তিত্বের সবাঙ্গীণ বকাশ প্রক্িয়ায় স্তরে স্তরে কার্যকর 
সহযোগিতা দেওয়া এবং সমাজ বিকাশের সঙ্গে ব্যান্তত্বের গঠন প্রক্য়াকে এমন 
ভাবে যুন্ত করা যাতে শিক্ষার্থী সমাজ পশ্চাদগ্াতর উপাদানগ্ীলকে বর্জন 
করতে শেখে এবং তার অর্জনের কোঠায় যেন বস্তুসম্পদ 'নমাণের ও মানাঁবক 
মুল্যবোধগঠীলর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে । এখানেই বান্তুত্বের গঠনে 
পাঁরবেশ ও ইতিহাস সচেতনতার গরুত্ব । 

যখন বাল, সমাজের গাঁতিশশীলতা সম্পর্কে বোধের বিকাশ তখন অতাঁত 
বর্তমান, দেশ ও বিশ্বের ধারণা যুন্ত থাকে । অথবা যখন বাঁল, মানঃষের 
বাঞ্কুব আঁভজ্ঞতা, যা শিক্ষা-প্রাকিয়ার অন্যতম প্রধান উপাদান, তখন উৎপাদনশীল 
শ্রদের এবং মননশীল মানাবক অননভাতির মূল্য ও ইতিহাস সপ্টালনের 
প্রাকুয়াকে শিক্ষার ভীত্ত থেকে পযয়িক্লীমক গবকাশের মধ্যে সত্য বলে গ্রহণ 
করাই গণতান্ত্রক ও বৈজ্ঞাঁনক পদ্ধাঁত । 

আমাদের দেশের সাবধানে গণতান্ত্রিক ধর্মীনরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার কথা 
একাধক কাঁমশনের সুপাঁরশে? সার্বজনীন উৎপাদনশীল শিক্ষার কথা বড় 
গলায় বলা হলেও এযাবৎ একাঁট জাতীয় গণতান্ত্রিক শিক্ষার পাঁরকম্পনা 
কার্যকর হল না। এখানে প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোট আছে. জাতীয় 
অর্থনোতিক উল্নয়ন পর্ষদ রয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন, জাতীয় ও গণতান্ন্িক 
[শক্ষার কোন কর্মসূচাঁ নেই, যার ফলে বৃহত্তম গ্রণতান্তিক “দশ”'-এ আজ 
বপুল শ্রমশীন্ত অপচয়ের দারিদ্র ও িরক্ষরতার রেকড সান্ট হয়েছে ; এবং 
যার ফলে প্রাকীতিক ও মানাবক সম্পদে সমূদ্ধ এই দেশ বৃহৎ পাজপাঁত, 
জাঁমদার-জোতদার ও সাম্রাজ্যবাদী শান্তগ্ঠীলর মুনাফা-মূগয়ার মোক্ষম লীলা- 
ক্ষেত্রে পারণত হয়েছে । বোঝা যায়, কেন বাত দুই শতাব্দীর ওপাঁনবেশিক 


সংস্থ কিশোর মানসের সন্ধানে ১২৯ 


শিক্ষার প্রান্তিক কিছ; রদবদল করে সর্বস্তরেই প্রধানত সামাঁজক ইতিহাসবোধ 
বার্জত উৎপাদনাবমৃখ অবাস্তব প্যাকেজ ডিল পাঠক্রম ও পাঠ্যসূ্গী চাল; 
রাখা হয়েছে । | 

পাশ্চমবঙ্গের বামগ্রণ্ট সরকারের ক্ষার কর্মসূচীতে স্বভাবত কিছু ভিত্র 
দম্টভাঁ্গ প্রাতফলিত হয়েছে, যাঁদও ভারতের জাতীয় এবং গ্রণতান্ত্রক এীতহ্য 
সর্বভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপাঁরশ (বশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 
দ্বীকৃত কোঠারী কাঁমশন ও এন সই আর টি) এবং ইউনেস্কো” প্রভৃতি 
বিশ্ব-সংস্থার স্বীকৃত নাঁতগালর সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ। 

তবু ভিন্নতর দ:ম্টভীঙ্গর কথা বললাম এই কারণে £ ১. শুধু নাতি 
গত স্বীকীতি নয়, প্রয়োগের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ । ২. এই প্রথম প্রাথথীমক 
শক্ষার সঙ্গে যুন্ত বাঁভন্ন স্তরের ও সংগঠনের প্রীতানাধদের আভিজ্ঞতা ও 
বক্তব্যের সংহাতি সাধন। ৩. শিশুর সবাঙ্গীন বিকাশের প্রয়োজনকে 
গতিশীল সমাজের চাঁহদার সঙ্গে সমনযয়করণ । ৪. ছয় থেকে এগারো 
বছরের শিশুর” াবশেষ করে অবহেলিত দারিদ্র শ্রমজীবী শ্রেণীর শিশ;দের 
প্রয়োজনকে গর্ত্ব দান। &. সামাঁজক প্রসঙ্গ ও য্যান্ভীনর্ভর জ্ঞানের 
সংষান্তকরণ। 

বামফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ দন্টভাঁঙ্গর কথা আরও বললাম এইকারণে, 
যেখানে এতাঁদন পর্যন্ত প্রারথামক শিক্ষার কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই ছিল না, 
সেখানে এই প্রথম স্যানার্দ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রাথামক 
[শক্ষার বাস্তবমুখী কর্মসঞশর রৃপায়ণ সুরঃ হয়েছে । 

প্রাথা মক স্তরে অর্থৎ্ ৬-১১ বছর পর্য্ত শিশঃদের ইতিহাস পাঠের 
অপর নাম পাঁরবেশ বা সমাজ-পাঁরাঁচাত। 

কেন শেখানো হবে 2 সাধারণ উদ্দেশ্য হল £ 

ক. উপযন্ত নাগারক করা । খ. গ্রণতান্ত্ক' সামাজিক ও মানবিক 
মূল্যবোধ জাগানো ৷ গ্- সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কু-সংস্কারমন্ত যীন্ত- 
বাদী মনোভাব গড়া । ঘ. নিজের দেহ ও পাঁরবেশ সম্পকে একটা 
মাদাবোধ গড়া এবং সেইমত জীবন চচয়ি অভ্যস্ত করা । 

এই স্তরে তারা জানবে রোজকার অভিজ্ঞতার সঙ্গে সামাজক কাজগলির 
সম্পর্ক। সমাজের উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে ষে মান্‌ষের শ্রমশান্তর ভূমিকা 
কত মূল্যবান, সেটাও জানবে । সেই সঙ্গে জানবে পরশ্রমজীবা বা শ্রমাবমখ 
অংশের জন্যই মানুষের এত দুঃখ ও অপমান । 


১৩০ সাহত্য সংস্কৃতির নানাঁদক 


[িশ.-শিক্ষায় সমাজ বা ইতিহাস পাঁরচয়ের মধ্যে দেশ, বিবি এবং সমাজ 
যে বদলায়, এই দ্ন্টভাঙ্গ জাগানোর এবং প্রাকীতিক ঘটনা ও সামাজিক 'বিষয়- 
গলির প্রাতশবজ্ঞানাঁসদ্ধ পর্যবেক্ষণ শাক্তর গোড়াপত্তন করানোর ব্যবস্থাও 
থাকবে । 

এই স্তরেই ?িশনদের জিজ্ঞাস; ও অস্নসান্ধংস; দর্ান্টভাঙ্গকে উৎসাহত 
করতে হবে, আর মানব জাতির সভ্যতা 'বকাশে শ্রমশীল মানূষের অবদান 
সম্পকে শ্রদ্ধাবোধ জানানো হবে ৷ এর সঙ্গে মান,ষের প্রাতি ভালোবাসা ও 
ি*বপ্রেমের আলোকে দেশের প্রাতি ভালোবাসা জাগাতে হবে । 

1শশ; নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং পাঁরবার-জীবন থেকে শর করে গ্রাম, 
পাড়া-পড়শি কারখানা ঘর, খেলার মাঠ, হাটবাজার, "বিদ্যালয়, গ্রাম-শহরের 
বাড়ী ধর, গ্রাছপালা, পাঁখ, শহরের বাজারে কোথা থেকে কারা শাকসাঁব্জ 
আনে, বিদ্যালয়ের পাঁরবেশে সংঘবদ্ধতার ও পাঁরচ্ছন্নতার মূল্যবোধ-_ এইসবই 
জানবে [শিখবে । 

তারা ?শখবে পাঁরবারের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয়। এর মধ্যে 
পাড়ে উঠবে প্রীতি ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ৷ 

তারা৷ জানবে--এখন যে বাড়ী বা ঘরে তারা থাকে সেগযীল কারা তৈরী 
করেছে, আগে মানুষ ক রকম ঘরে বাস করত, বাড়ীঘর তৈরীর 'জানসপন্র 
কোথা থেকে িভাবে পাওয়া যায়। বাঁড়তে বাগান, রোদ হাওয়া ও বিশম্ঘধ 
পানীয় জল থাকার দরকার কেন, যাদের বাঁড়ঘর নেই তারা কিভাবে থাকে 
এইসব | 

এই স্তরের ইতিহাস পাঠে থাকবে পাড়া, গ্রাম থানা, পোম্ট-আফস 
পণ্টায়েত' 'মিউানাঁসপ্যালাটি* জেলা, রাজ্য, দেশ সম্পর্কে সরল প্রাথামক ধারণা । 
[শশ; জানবে তার পাঁরাঁচত মান্ষজন কে কি কাজ করে, পাড়ার লোকেদের 
যৌথ কাজ ও উৎসবে যোগদান, পোষাক ও খাদ্য ব্যবহার ইত্যাদি । 

1শশূর ইতিহাসবোধে আসবে গ্রাম-শহরের পার্থক্য সম্পকে ধারণা, খাল, 
নলকপ পাম্পসেট, যানবাহন, আলো ও ডাক-তারের ব্যবস্থা, চিকিৎসা, রেল 
স্টেশন এইসব । সে আরও জানবে, জমিতে ক কি ফসল হয়, জাঁম কাদের, 
কারা জামতে কাজ করে, হাল বলদ; সার । গ্রামে আর 'ি 'ক 'জানস কারা 
1িভাবে তৈরী করে, শহরের কারখানায় কারা কি কি 'জানষ তৈরী করে। 
1শশু জানবে মানুষের সঙ্গে যাত্ত প্রকীতির সম্পর্ মানুষ তার বদ্ধ ও শ্রম 
দয়ে পেয়েছে খাদ্য, পানায়, কাঠের ও ধাতুর 'জীনিষপন্জ, হাজার হাজার বছর 


সস্থ কিশোর মানসের সন্ধানে ১৩১ 
ধরে আঁবস্কারের ফল হসেবে পেয়েছে বিদ্যুৎ রেডিও, রেলগাড়ি, আকাশ 
যান মোটরগাড়ি ও আরও কত জানস। 

শিশ7 একট বড় হয়ে ৯--১০ বছরে শিখবে-_সভ্য সমাজের অবদান- 
গুলি, অর্জন করবে মান;ষের সভ্যতার মক উন্নতি সম্পর্কে নতুন নতুন 
মূল্যবোধ । | 

এখন সে পড়বে মানঃষের সভ্যতার গল্প £ আদম মানষ- প্রকৃতির 
সঙ্গে লড়াই, আগমনের আবিক্কার, খাদ্য সথগ্রহ আঁভষান, পশহাঁশকার। পাথরের 
হাতিয়ার, ভাষার জন্ম, সবারই সমান কাজ সমান ভোগ । 

এইভাবে পরপর সে জানবে পশহপালনের যুগ গোচ্ঠীজীবনের যু 
মিশর, 'সন্ধঃ চীন সভ্যতার গল্প, লোহা আঁবত্কারের ফলে নতুন যৃগের 
গলপ, কৃষি-ধাতু-লাপর যুগ” সবাই সমানের যগ থেকে দাস-শ্রমের যে 
আসার কাহনা। 

এইবার সে জানবে ভূমিরাজ ও ভূঁমিদাসের কাহিনী । সেইসঙ্গে যন্- 
পাঁতর উন্নাতর সঙ্গে কুঁটরাঁশজ্পের পাশে পাশে কিভাবে ছোট ছোট কারখানা 
গড়ে উঠছে, তা-ও জানবে এবৎ তার ই'তিহাস-জ্ঞানের পাঁরমণ্ডলে আসবে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, গোম্ঠী থেকে বড় রাজ্য দখল, জাম, খাঁন ও রাজ্য 
দখলের জন্য গ্রীক পারাঁসক য্‌দ্ধ, ভারতে পারাঁসক আঁভযান, তুকি“ ও আফ- 
গ্বান আভষান। 

এর পাশাপাঁশ সে শিখবে ধমাঁয় গোঁড়াম ও অস্পশ্যতা কাকে বলে 
এব তার বিরমদ্ধে নানক, কবীর, ষাঁশ?, বদ্ধ, মহাবীর ও মহম্মদের প্রচার, 
সে জানবে নালন্দা ও তক্ষশীলার কথা, অজন্তা-ইলোরা ও তাজমহলের কথ্য 
এবং বেদ, কোরাণ, উপাঁনষদ প্রভৃতি ধর্ম-সাঁহত্যের কাহনী । 

শিশ; এরপর ১১--১২ বছর বয়সে জানবে £ ভোগ্বোলক আঁবিজ্কারের 
সঙ্গে বাণিজ্যের এবং বাঁণজ্য-বস্তারের সঙ্গে উপাঁনবেশ গড়ার কাহনী , 
আধ্হানক বিজ্ঞান বা্প ও বদযতের সঙ্গে সহজতর ও উন্নত জাঁবনের 
সম্পর্ক ; শিল্প কারখানার প্রসারে অসংখ্য শ্রামক ও ম্যান্টমেয় মাঁলকের 
সম্পর্ক শিল্প ও কৃষি-্রমিকদের জীবনযাপনের পাঁরবেশ * আধানক 
যোগাযোগ ও পারবহন + আধ্যানক রাম্ট্রগ্লির মধ্যে যুদ্ধ + দেশে দেশে 
মানুষের আন্দোলন ও বিদ্রোহের কাঁহনী ; পরাধীন দেশের স্বাধীনতা 
গ্রামের কাহিনী + মনীষাঁদের জীবন ও কর্মসাধনার কথা ;£ সকল মানুষের 
সখ শান্তির জন্য আগ্রহ উদ্দীপক ঘটনা ও রাহনাঁ। 


১৩২ সাঁহত্য সংস্কীতর নানাঁদক 

িশ; ও কিশোরদের মানসগ্গঠনের 'ভাত্ত এইসব উপাদানে গড়া হলে পর 
তবেই মাধ্যমিক ও উচ্চাঁশক্ষার ক্ষেত্রে তার ব্যাদ্ধ ও ভাবাবেগ্রের মধ্যে একটা 
স্বাভাবিক চলাচল ঘটবে এবং এই রকম 'ভাত্ত ও ক্রমাবকাশের প্রক্রিয়ায় অখণ্ড 
মানবব্যস্তিত্ব গড়ে উঠবে । | 


কিন্তু এমন ব্যন্তত্বের বিকাশের পথে আজ কত না কাঁটা ও বিষান্ত 
উপাদান ছড়ানো 1শশ;র চারপাশে ! তার পারবার ও বিদ্যালয়ের বয়স্করা 
কতটা এ ব্যাপারে সচেতন £ এই আত্মীজজ্ঞাসা যাঁদ থাকত, তবে কি “ভগ্ববান 
আমাকে পথবীতে এনেছেন” ভিগ্ববানই সর্বশান্তমান? থেকে সুর করে 
“পৃথবার শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প” “দেশশীবদেশের যাদকর” পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
গোয়েন্দা কাঁহনী” অরণ্যদেবের অলৌকিক বা ভেক-বৈজ্ঞাঁনক, শীস্তকে সত্য 
বলে বিশ্বাস করানো ইত্যাঁদ িশ.-সাহত্যের আসরে বাজার ছেয়ে যেত ? এ 
সবের বর্দ্ধে যে প্রাতিরোধ একেবারেই নেই তা বলাছ না। তবু কশোর- 
মানসের 'ভিত্তিটা যাঁদ দূর্বল, খাণ্ডত ও সংকীর্ণ হয়, তবে বাল যশীন্তবাদী 
য্‌ব-মানসের জন্য সভা-সমিাতিতে গল। ফাটিয়ে খুব একটা লাভ হবার আশা 
ঠিক নয় । যুবসমাজের মূল্যবোধহীনতা ও বোহোঁময় বেপরোয়াপনার রুপটার 
মুখে কোন মুখোশ থাকে না ওটা প্রত্যক্ষ । কিন্তু তথাকথিত পণ্ডিত-বাাম্ধ- 
জীবাঁদের এতিহ্যাবমুখতা ও বিজ্ঞান-বিরোধিতার ঝোঁকগ্ীল বিদ্যা অর্থ ও. 
সামাঁজক ইমেজ-এর মুখোশে ঢাকা থাকে বলে চট্‌য করে বোঝা যায় না। 
এ'দের বন্তব্য ও আচরণকে শিশ;-কিশোররা বোদিক শিক্ষার মত গ্রহণ করে। 
তাঁরা জ্যোতিষকে বিজ্ঞান বলে চাল; করেন ; অর্থাৎ ধর্মীব্বাসকে একটা 
বৈজ্ঞানিক প্রলেপ দয় নজেদের সঙ্গে আগামী প্রজন্মকেও অন্ধ নিয়াতবাদের 
মাদীল-তাবিজে বেধে রাখেন । অথচ সারা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জ্যোতীর্বিজ্ঞানী 
ও জীবাঁবজ্ঞানরা বলেছেন-ণশশ,র জন্মম্হর্তে গ্রহ-নক্ষত্ধের কোন মাধ্যা- 
ক্ষণ বা তেজক্ষিয় প্রভাব আদৌ থাকে না। জ্যোঁতষ-শাস্্ আদেো কোন, 
জ্ঞান নয় । কিন্তু চশমার দোকানের সঙ্গে চোখের ডান্তারের চেম্বার 
লাগানোর মত সোনা-রপা-হারা-পান্রা-নীলাদ পাথরের দেংখানের সঙ্গে 
জ্যোতিষীর বেদী ও তার বিজ্ঞাপন যেন দিনাদন বেড়ে যাচ্ছে। এসব কি 
সমাজের কিশোর ও য*বকদেরই অপসঙ্গীত বা অবদেবতার চোখ-লাগা 

বেদপাঠ বা মল্ল শনে ফেললে সেকালে শদ্রের কানে গরম 1শসা ঢেলে 
দেওয়া হত ১ একালে এখনও উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণদের জন্য 'নাঁদ্স্ট কুয়োর জল 


গুস্থ কিশোর মানসের সম্ধানে ১৩৩ 


ফোন তৃষ্ণার্ত হরিজন বালক পান করলে তাকে গাছে বেধে পনীড়য়ে মারা 
হয়। এইসব "শাস্-ীনদেশীশত” পাবি ঘটনাও তো সমাজে উচ্চকোটির ভ্রু 
সংস্কীত (যা সংস্কার বা পাঁরমার্জনার দ্বারা গৃহীত) বলেই স্বীকৃত! ডঃ 
সুকুমার সেনের মত শতশত পাঁণ্ডত-ব্যাম্ধজীবী একমাত্র সংস্কৃত ভাষা- 
সাঁহত্যকেই, বেদের ব্যবস্থাপন্রকেই ভারত-সংস্কীতির আদ উৎস. বলেই ধরে 
রেখেছেন, যেমন গঙ্গার উৎস গঙ্গোতরী । এই সূন্রেই ১৯৮৩, ১৮ই সেস্টেম্বর 
আনন্দবাজার পরাত্রকার রাঁববাসরীয়তে ডঃ সেন র্রাহ্গণ্য বা 1বশহদ্ধ বাঙালী 
এবং “ম্লেচ্ছ বাঙালী'র ভাগ দোখয়ে আজও সংস্কীতি ও অপসংস্কৃতির ভাগ্য 
গননা করেছেন, যাঁদও “অপসংস্কাতি' শব্দাঁটর ব্যাকরণগত শদ্দধতা স্বীকার 
করে নিজেই বলছেন যাঁরা অপসংস্কৃতি শব্দের সমর্থক তাঁরা 'ম্চেচ্ছ 
বাঙাল+” ।' সেকালেও বাহ্গণ্য সংস্কৃতির ম্টান-খাঁষরা লোক-সংস্কৃতি লোক- 
সাঁহত্য এবং লোকায়ত দর্শনকে ব্রাত্য” ও অস্পূশ্য মনে করত । একালেও 
তাঁদের বংশধরদের অনেকের কাছেই শ্রমজীবী গরিব জনগণের বস্তুবাদী 
সংগ্রামী সংস্কৃতির এীতিহ্য বহ্ণা এম্লেচ্ছ বাঙালপ'র কাণ্ড । কিন্তু এতে 
আশ্চর্য হতে হয় তখনই, ষখন এইসব প্রবীণ পাঁণ্ডিতরা ঘরে নাতি-নাতনীদের 
1নয়ে টোলাঁভসনে ভারতীয় উপগ্রহ উৎক্ষেপণের দূশ্য দেখে সান্ধ্য নৌ্মাত্তক 
গুরুর মন্লপৃত তাঁবজধোয়া জল পান করেন । কাজেই আজ স্থ (িশোর- 
মানসের জন্য, বাঁলষ্ঠ ষুবমানসের জন্য বয়স্কদেরও উপনয়ন বড়োই জর;রী 
'হয়ে উঠেছে । 


আমাদের দেশে ৩২ শতাংশকে সাক্ষর ধরা হয়। প্রশ্ন হলঃ এই পুরো 
অংশটাই কি শাক্ষত? আবার বাকী আটষাঁট্র শতাংশ 'নরক্ষর মানুষের 
সবাই কি আঁশীক্ষিত ? নিঃসন্দেহে লিখিত ভাষা পড়তে ও বুঝতে পারা 
শক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ । তব কোন লক্ষ্যে, কাদের জন্য এবং কী 
গবষয়বস্তু সেই লিখিত অক্ষরে ভাষা পাচ্ছে সেটাও আজ বিচার করা, ?বশেষ 
করে জাতীয় ?শক্ষা ও উন্নয়ন প্রকল্পের স্বার্থে, একান্তই প্রয়োজন । 


ধরা যাক, একাঁট ?শিশ? বা বয়স্ক নিরক্ষরকে শেখানো হচ্ছে সবার উপরে 
আমার ধর্মঃ আমার দেশ” অথবা এ "ভাঙা জামদার বাড়িতে আজও রাজা প্রতাপ- 
নারায়ণের প্রেতাত্মা কেদে বেড়ায়” । এই ধরণের সাক্ষর মানুষে দেশ ভরে 
বেলে জাতীয় কলৎক বা অভিশাপ ঘ্চবে কি? এই ধরণের পধথগ্ত বিদ্যায় 


১৩৪ সাহিত্য সংস্কীতির নানাঁদক 


সামন্ততন্ত্রী, স্বৈরতন্ী ও ফ্যাসিবাদী সংস্কীতির উপাদান থেকে গেছে বলেই 
দেশে দেশে বর্ণ দাঙ্গা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, বাচ্ছি্বতাবাদ, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, 
জাত-পাতের ভেদবাদ্ধ মাথাচাড়া দেয়--সারা দযীনয়ায় মানবতা- ও সভ্যতা- 
বিরোধ যুদ্ধের আভিশাপ বার বার নেমে আসে । 

যাঁদ কোন বয়স্ক শিক্ষার্থী “সদা সত্য বলবে, মিথ্যা বলা পাপ, পাঁথবী 
ভগবানের মান্দর, বিদ্বান সর্ব পূজা পান ধরণের অক্ষরমালা বা নাঁতিকথা 
পড়তে শিখে বসন্ত মহামারীতে টীকা না নিয়ে শীতলার ফুল ছোঁয়ায় কিংবা 
সমবায় ব্যাংকে না গিয়ে ণচোন্দ পুরুষের মা-বাপ” মহাজনের শ্রীচরণে হত্যে 
দেওয়াকেই সার করে চলে, তবে কি এ&ঁ সাক্ষর কৃষক জাতাঁয় গৌরবের হসাবে 
পড়বেন 2 অথবা যেসব ডক্তরেট বা অধ্যাপক বিজ্ঞানী সাঁইবাবাদের শিষ্য. 
হন, আঙুঃলে নানা রঙের পাথর পরে ভাগ্য ফেরাতে চান. তাঁরা আমাদের 
দেশে সাক্ষরদের কোঠায় থাকলেও সংস্থ সংস্কাতির পক্ষে যে নেই একথা বলাই 
বাহূলা । আমার অভিজ্ঞতা ইংরোজ-মাধ্যম স্কুলগ্ীলতে কৌরয়ার-বিল্ডার 
সাক্ষররা না ঘরকা- না ঘাটকা। এরা 'ব্রেন. ড্রেন হওয়াকেই 'শক্ষা বা 
জীবনের সার্থকতা বলে বোঝেন । নর 

সম্প্রাত শিক্ষক জীবনের স্‌যোগ নিয়ে ক্লাসে ৫০টি কিশোর ছাব্রকে প্রন 
করে জেনোছ, আঁশ শতাংশ পড়ে কামক্‌স ও বাজারী রহস্যকাঁহনী” ১০. 
শতাংশ ভালবাসে ফেলহদা ধরণের গল্প ও ভূতের গল্প? €& শতাংশ গড়ে 
শিকার ও ভ্রমণকাহনী, ১ শতাংশ পড়ে শরংচন্দ্রের গল্প। ১২-শ শ্রেণীর 
&০?ট ছাত্রের ক্লাশে প্রশ্ন রাখলাম- ইহ্্রায়েল-লেবাননের যঃণ্ধে তুম কার 
পক্ষে 2 উত্তর £ আঁশ শতাংশ জানে না ব্যাপারটা কি? দশ শতাংশ বললো, 
যারা চাকাঁর দেবে তাদের পক্ষে ১ শতাংশ বললো--স্বাধীনতার জন্য যারা, 
লড়ছে তাদের পক্ষে । 

এই ষে ভগ্লাবহ “জেনারেসন গ্যাপ”, এর থেকে মানাবক ও গণতান্নক 
এ্ীতহ্যকে বের করে আনতে না পারলে এবং তাকে সমগ্র জাতীয় শিক্ষা প্রকজ্পে 
স্তরে স্তরে সংগঠিত ও সণ্জালিত করতে না পারলে কেবলই সাক্ষরতার হার 
বৃদ্ধিতে জাতীয় ও সমাজ উ্লয়নের কর্মসূচী সফল হতে পারে না। এই 
কারণেই বলাঁছ শিক্ষা মানেই সংস্কৃতি, যার সঃস্থ ভীর্তর উপরই গড়ে উঠবে 
এই বহুজাতিক শ্রমজীবী মান্যষের দেশ। এ রাজ্যে বামফ্রণ্ট সরকারের 
নবপ্রকাশত প্রার্থামক স্তরের গাঁণতের বইয়ে যখন দেখলাম টাকা নেওয়া এবখ 
না-নেওয়া গ্রামবাসীর হিসাব, মহাজনী খণ ও সমবায় ব্যাঙ্কের গ্রঃণগত ও, 


সুস্থ কিশোর মানসের সন্ধানে ১৩৫ 


সংখ্যাগ্তত পার্থকোর হিসাব শেখানো হচ্ছেঃ তখনই বুঝলাম গয়লার দুধে 
'জল দেওয়ার অংকের বির্‌দ্ধে--সামাজিক দ্নর্শীতির বিরদ্ধে কিশোরমনে 
একটা সাংস্কাতিক প্রাতিরোধ গড়ে তোলা হচ্ছে_-গংস্থ সমাজমখী বৈজ্ঞাঁনক 
চেতনার বাঁজও ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে । 

বর্তমান সমাজে কেবলই প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ের গণ্ডাীঁর মধ্যে নয়? প্রথা- 
বহির্ভত সব্স্তরের 'িক্ষা প্রকল্পেই এমন সমাজমহুখা জীবন্ত উপাদান চাই। 


